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প্‌জ্ঠা 
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০ বিভাজন অনুযায়শ বতমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ, 
পশ্চিমাদনাঞপুর, জলপাইগ্ঁড়,কোচাবহার এবং দাঁজলিং জেলার সমান্টকে 
বলা হয় 'উন্লবঙ্গ', মাঁদও খাঁণ্ডত বঙ্গদেশের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে “দাক্ষণবঙ্গ' বলে 
কোন অণ্চলকে স্বতন্্রভাবে চিহ্নিত করা হয়নি । তৎসন্বেও, বতমান রাজ- 
নোৌতিক ও ভৌগোলিক ?বভাগ অনুযায়ী “উত্তরবঙ্গ বলতে উপরোস্ত পাঁচাট 
জেলার সমাহারকেই বোঝায় । “বঙ্গ বিভাগের পর এই জেলাগুলির কোথাও 
অঙ্গচ্জছেদ, কোথাও পূনগণঠিন হয়েছে । যেমন রঙপুর গোটাই, দিনাজপুরের 
পূরাংশ, কোটবিহারের কিয়দংশ এবং জলপাইগাঁড়র পাঁচাট থানা (বোদা, 
পচাগড়- তেতুলিয়া, দেবাগঞ্জ ও পাচগ্রাম ) তদানীন্তন পূর্পাঁকস্তান এবং 
বঙ'ম।ন বাঙলাদেশের অন্ত ন্ত এবং এ সব জেলার ছিন্ন অংশ অন্যান্য জেলার 
সঙ্গে যুক্ত | 

অবশ্য প্রাক!তক ভাঙাগড়া এবং রাজনোতিক-উখান পঙনের সঙ্গে সঙ্গে 
যে-কোন অগ্ুলের সীমারেখার পাঁরবর্তন অবশ্যম্ভাবী, সেই কারণে কোনও 
»হান বা দেশের রাষ্ট্রীয় এবং তার ভৌগোলিক সামা সবসময়ে এক না-ও হতে 
গারে। ব্রান্টীয় ক্ষমতার প্রসার ও সংকৃচনের সঙ্গে সঙ্গে কোনও দেশের সীমাও 
প্রসারিত বা সঙ্কুচিভ হয়, পূর্বেও ভা হয়েছে এখনও তা অব্যাহত রয়েছে । 

পাণ্চমএলগের সর্নমশেষ পুনগিন ও সানা পুনার্বন্যাসের পর উত্তরবঙ্গ 
নতে মালদহ, পশ্চিনদিনাজপুর, জলপাইগণাড়, কোচাবহার এবং দাজিলিং 
জেগার সমাণিকেই বোঝায়, মাদও প্রশাসানক দিক থেকে এই জেলা সমনচ্চয়কে 
না হয় 'আলপাইগ্যাড় ডাভশন? । কিন্ত কেবল প্রশাসানক শ্তরেই জলপাই- 
গুড় াভশনের ব্যবহাল সশীনত, সাধারণভাবে এর পাঁর?1তি উত্তরবঙ্গ বলেই । 
শুপ্‌ ভাই নয়, প্রশাসাঁনক ভ্তরেও এই অণ্ুলকে উত্তরবঙ্গ বলে মেনে নেওয়া 
২য়েছে ভিন ক্ষেত্রে, যেমন উন্তরবঙ্গগামীটেনের নাম ছিল নর্ঘবে্গল এক্সপ্রেস” 
1বধ্খাণদ্যালয়ের নান 'উদ্ভরবঙ্গ 'বশ্বাবদ্যালর” 'উগরবঙ্গ নোডিক্যাল ঝলেড?। 
এবং পাছ্গেয় পাঁরবহণের নাম উত্তরবঙ্গ পাম্টায় পাঁরনহণ সংস্থা" । সব মিপিয়ে 
লা, তভাবে প্রশাসানক স্বীকীত না থাকলেও কায ক্ষেত্রে উদ্ভরবঙ্গ ণণতে 
।নর্দিও) জেল। সমহচ্চয়কেই বোঝায় । এতদব্যতীত, সাহত্য, সাংবাদকতা এবং 
বা?ণাজ্যক বিজ্ঞাপনে উত্তরবঙ্গ শব্দটি (লাখতগপেও স:প্রা তাঙ্িত । পাঁণন্চমবনগ 


২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


রাজ্যের উত্তরে অবস্হিত এই পাঁচটি জেলার সমাহার “উত্তরবঙ্গের সীমা উত্তরে 
সিকিম রাজ্য ও ভুটান রাষ্ট্র, পশ্চিমে বিহার রাজ্য ও নেপাল রাম্থ পর্বে 
আসাম রাজ্য ও দক্ষিণে গ্গানদী এবং দক্ষিণ-পূর্বে বাঙলাদেশ রাষ্ট্র। আয়- 
তনের দিক থেকে উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক চতুর্থাংশ । সমগ্র পশ্চিম- 
বঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার, উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ি িভি- 
শনের আয়তন ২১,৬২৫ বর্গ কিলোমিটার । অবশ্য [িনাবঘা অণ্চল বাঙলা- 
দেশকে হস্তান্তর করলে উত্তরবঙ্গের আয়তন আরও হাস পাবে । 

উত্তরবঙ্গের পাঁচাঁট জ্সেলার জেলাওয়ারণ সধমারেখা ও ১১৫৮ সালের 
আদমসুমারণ 


দাঁজালং-উনুলে সিকিম রাজ্য,পূর্বে ভুটান রাষ্ট্র ও জলপাইগুড়ি জেলা, 
দক্ষিণে বাঙলাদেশ রাষ্ু, পাঁশ্চমাঁদনাজপূত্র জ্রেলা আর বিহার রাজ্য এবং 
পশ্চিমে নেপাল প্রাষ্ । মোট আয়ঙন ৩০৭৫ বর্গ কিলোমটার এবং জনসংখ্যা 
১৩,৩৫,৬০৮। 

জলপাইগনৃড়--উত্তরে দাঁজশীলং জেলা ও ভুটান রাণ্ট্ু, পূর্বে আসাম 
রাজ্য, দক্ষিণে কোচাবহার জেলা ও বাঙলাদেশ এবং পাশ্চমেও দাঁজালং 
জেলা । মোট আয়তন ৬,২৪৫ বর্গ কলোিটার, লোক সংখ্যা ২৭,৮৯,৮২৭ । 

কোচবিহার- উত্তরে জলপাইগ্াড় জেলা, পূর্নেআসাম রাজ্য দাক্ষণে 
বাঙলাদেশ এবং পাশ্যিমে জলপাইগনাঁড় জেলা ও বাঙলাদেশ । মোট আয়তন 
৩,৩৮৬ বর্গ কিলোমিটার, লোক সংখ্যা ২১,৫৮,১৬৯। 

পাশ্চম দিনাঅপুর- উত্তরে দা্জলং জেলা, পূর্বে বাঙলাদেশ, দক্ষিণে 
মালদহ জেলা এবং পশ্চিমে বহার রাজ্য । মোট আয়তন ৫,২০৬ বর্গ 
[কলোমিটার, লোক সংখ্যা ৩১,৩২,৩৭৪। 

মালদহ--উত্তরে পাঁশচম দিনাজপুর জেলা ও 1বহার রাজ্য, পূর্বে বাঙলা- 
দেশ, দক্ষিণে মযার্শদাবাদ জেলা ও বাঙলাদেশ এবং পাশ্চমেও বিহার রাজ্য । 
মোট আয়তন ৩,৭১৩ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ২৬.৩৩,৯৪২। 

ইস্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে উত্তববঙ্গের জেলাসমূহের সংলগ্ন পাবত্য 
অণ্চন মমতলভ. মি সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এবং দেশ বিভাগের ফলে রাজনৈতিক 
টানা-পোড়েনে জেলাগদালর বেশ কিছ; অংশ অন্য রাজ্য বা রাপ্ট্রের অন্তত 
হওয়ান ফলে উত্তরবঙ্গের পাঁঠটি জেলার আকাতি ও প্রকাতিতে বৈচিন্নের সমাবেশ 
ঘটেছে । আকাতিগত দিক দিয়ে উত্তরাংশের তিনটি জেলা, দাজ“লিং, 


উত্তরবঙ্গের সার্ক রূপরেখা ঙ 


জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, কিল্তু পাশ্চষ দিনাজপুর 
ও মালদহ জেলা দাজশীলং জেলার দক্ষিণ অগ্চলের পর থেকে উত্তর-দাক্ষিণে 
প্রলাম্বত এবং সেই কারণে উত্তরাংশের জেলাগুঁলর তুলনায় শশণকিতি । 

“আবিভন্ত বঙ্গে-_উত্তরবঙ্গ বাঁলতে রাজশাহশী বিভাগের আটাঁট জেলাকে 
বুঝাইত। কোচ ও রাজবংশী সমাজকে কেন্দ্র ও ভিত্তি করিয়া রঙপুর, 
কোচাবহার ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে একটা বিশিন্ট সাংস্কীতিক এঁক্য 
ছিল। এই তিনটি জেলাই উত্তরবঙ্গের প্রান্তভাগ ।”২ 

অবশ্য উত্তরবঙ্গ নামকরণের প্‌বেও এতদণ্চলের একাঁট স্বতন্ না 
ছিল- কোচবিহার জেলা বাদে বতমান উত্তরবঙ্গ পর্বে পৌ্জ্দেশ' নায়ে 
আভাহত হত । পাদ্ড্রবর্ধন বা পোন্ড্রদেশ (কোচবিহার বাদে উত্তরবঙ্গ ) 
সমতট ( অধূনা বাঙলাদেশের খুলনা, যশোহর, নিম্ন গাঙ্গের উপত্যকা, 
ফাঁরদপুর ও ঢাকা জেলা নিয়ে গঠিত ). তাম্ীলপ্ত (বর্তমান তমলুক- মোঁদনী" 
পুর জেলার দক্ষিণ-প:বণ্িল ) কামলঙ্কা ( বাওল।দেশের কুমিল্লা জেসা ), 
কর্ণসঃবর্ণ (বর্তমান পাশ্চমবরঙ্গের দক্ষিণাণ্ল ) হরিকেলা ( চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীহট্র, 
ন্্িপুরা ও মৈমনাসংহ জেলার সমান্ট ) ও বাকলা (বাঙলাদেশের বারশাল 
জেলা ), এই সাতাট প্রধান রাজ্য নিয়ে তৎকালীন বঙ্গদেশ গঠিত ছিল । 
পক্ষান্তরে এীতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন হুয়েন সাঙের ভারত আগমন- 
কালে বঙ্গদেশ পাঁচটি রাজ্যে বিভন্ড ছিল, পোন্ড্র বা উত্তরবঙ্গ, কামর্প বা 
আসাম, সমতট বা পূর্ববঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ বা পাশ্চিমবঙ্গের দাক্ষিণাগল এবং দক্ষিণ 
সমুদ্র উপকূলম্থ তাম্রালপ্ত বা তমলুক 1৩ 

বঙ্গদেশের প্রথম উচ্লেখ পাওয়া যায় খক-বেদের এতরেয় আরণ্যক ত্রাঙ্মণে । 

'হমা প্রজাপ্তিত্রো অত্য় যায়ং ভ্তানী-মান বয়াংধাস । 
বঙ্গাবগধাশ্চের পাদান্যান্যা অক'মোভিত 'বাবিশ্র ইীতি ॥” 
€খধেদ) এতনের আরণাক ব্রাহ্মণ ২।১।৩ ) 

মুসলমান শাসনকালে বৃহত্তর বঙ্গদেশকে উল্লেখ করা হয়েছে “সবে 
বঙ্গাল' বলে, অন্যদিকে পুশ্র্র বাপৌণ্ড্রদের জনপদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠোছিনে 
পৃ্দ্রধর্বন রাজ্য এবং পরে পাল ও সেন রাজাদের আমলে পং্প্্রবর্ধন, 
পুপ্ড্রবর্ধনভীন্ত বা পোপ্ড্রভযুস্তি নামে পাঁরাচত ছিল। এই ভৃন্তাটি একসময় 
হিমালয় শিখর থেকে সমদ্্র পর্যন্ত বিস্তীত ছিল (দামোদরপুর লিপি পঞ্চ 
শতক ) ১২৩৪ খ্রঞ্টাত্দের মেহার লিপি অনুসারে ত্রিপুরা রাজাও এই ভূন্তির 
অন্তর্গত ছিল । 


৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


“ক্রম বর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃণ্ড্র পঞ্ুম-ষম্ত শতকে পষ্ড্রবর্ধনে 
রূপান্তরিত হইয়াছে এবং গঃপ্ত-রান্ট্রের একটি প্রধান ভুন্তিতে পারণত হইয়াছে । 
ধনাইদহ, বৈগ্রাম, পাহাড়পুর এবং দামোদরপুর তাম পট্রোললী কয়াটতে এবং 
যুয়াঙ চোয়াঙের বিবরণে এই পুপ্ড্রবর্ধন নামই পাওয়া যাইতেছে । উপরোক্ত 
পট্টোলীগুলিতে উাল্লাথখত বিভিন্ন স্থানের নাম হইতে এ তথ্য আজ 
নিঃসংশয় যে, তদানীন্তন প্গ্ডরবর্ধনভুন্ত অন্ততঃ বগুড়া-দিনাজপুর এবং 
রাজশাহী জেলা জুডড়িয়া বিস্তৃত ছিল । মোটামুটি সমস্ত উত্তরঙ্গই বোধহয় 
ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অধীন, একেবারে রাজমহল-গঙ্গা-ভাগিরথী তীর হইতে 
আরম্ভ করিয়া করতোয়া পর্যন্ত। কারণ যুয়াঙ-চোয়া৬ কজঙ্গল হইতে 
আপসিয়াছিলেন প্ড্রবর্ধনে এবং করতোয়া পার হইয়া গিয়াছলেন কামরূপ । 
কজঙ্গল এবং করতোয়া মধ্যবতর্খ ভূভাগই তাহা হইলে প.্দ্ড্রবর্ধন, উত্তরে 
হিমবাচ্ছখর, দক্ষিণে সীমা কালে কালে 'বাভন্ন 1৮৪ 

করতোয়া নদী বিধৌত দেশই-যে তৎকালীন পুন্দ্রদেশ এই সম্পকে 
নৈয়ায়িক রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের শতাঁথতত্বে'র স্নান মন্তেও উল্লেখ আছে ? 

কিরতোয়ে সদানীরে সারশ্রেম্ত সযাবশ্রুুতে । 
পোপ্ড্রাণ প্লাবয়সে নিত্যং পাপ হরো 'করোদ্ভবে | 

মহারাজ বল্পাল সেন বঙ্গদেশকে “রাঢ়* ও “বারেন্দ্রভূমি নামে ভাগ করার পর 
তৎকালীন পৌশ্রদেশ বারেন্দ্রভাম' বা বিরেন্দ্রভুম" নামে পাঁরচিত হয়! 
মুসলমান এতিহাসিকবৃন্দ এই অণ্চলকেই “বাঁরন্দ” বলে উল্লেখ করেছেন । 

“মগধ, উৎকল, কলিঙ্গ, মাঁথলা এবং বাংলার বভাগগুলি একত্রে অর্থাৎ 
ভারতবর্ষের পুর্বাংশ প্রাচ” নামে কাঁথত হইত । প্রাচীন সংস্কত-সাহত্যে, 
জৈন ও বৌদ্ধ-গ্রন্হে, শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এই প্রাচীর ভৌগোলক 
সীমার মধ্যে অবস্থিত একটি ভূক্ষিব বা পদেশেব উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার 
নাম পৌশ্ড্রবর্ধনভুন্ত। পৌন্ড্রবর্ধনভুক্তিরই অন্তর্গত বরেন্দ্রী' নামে একটি 
মণ্ডল বা বিভাগ ছিল । তাহা বর্তমানে রাজসাহা বিভাগের অন্তত । রাজ- 
সাহী শহরের অনাতদুরে একাট বিস্তৃত ভূভাগ “বরেন্দ্রী'র অপভ্রংশ “বান্দা, 
নামে অদ্যাবাধ সুপাঁরাচিত। প্রাচীন বরেন্দ্রীনণ্ডলের ইাতিহাসই রাজসাহী 
বিভাগের বা উত্তরবঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস বাঁলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে ।৮৫ 

তুকঁদের বঙ্গাবজয় সম্পাকত ইাতিহাস 'তাবাকৎ-ই-নাসরী" (894,190 
1-85111) গ্রন্হের লেখক মনহাজ্‌-এস-সরাজ (1010818-5-91090)-এব মতি 
দশম শতাব্দীর কামরূপ (আসাম ও কোচাবহার নিয়ে গঠিত ) অধুযাষিত ছল 


উত্তরবঙ্গের সার্বিক র্‌পরেখা & 


কোচ, মেচ, ও থারু উপজাতির লোকে-_ যাদের মঙ্গোলয়েড ভাষা ও সংস্কাতির 
প্রভাব বিজয়ী তুকাঁদের উপরেও পড়েছিল । এছাড়াও কামরূপ রাজ্যে বাভন্ন 
সময়ে আধপত্য বিস্তার করেছিল দানব, কিরাত, অসুর, বর্মন, চুতিয়া, 
পাল ও সেন রাজবংশ ।৬ 

দশম শতাব্দীর মাঝামাকি সময়ে বাংলার গৌড়ে (লক্ষণাবতাঁ) পাল 
রাজাদের রাজত্বকালে কোচ-সম্প্রদায় শান্ত সণ্য় করে। এই সময়ে কামরূপ 
অণলে প্রচণ্ড অরাজকতা শর হয় ফলে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নামে অহোম, 
খেণ, গারো, কাছারী, মেচ ও ভোট উপজাতি । কালক্মে কামরুপের পূর্বাগলে 
আঁধপত্য বস্তার করে অহোমরা, আর পাশ্চমাণ্ুলে খেণ উপজাতির নলধ্জ । 
অহোম ভাষায় খেণ অর্থে বোঝায় উত্তম বারাজা। কেউ কেউ নীলধবজকে 
কান্তনাথ বলেও উল্লেখ করেছেন । নশীলধবজ তাঁর রাজধানী স্হাপন করেন 
ধরলা নদীর পশ্চিম পাড়ে-_কামতাপুরে । (বর্তমান কোচাবহার জেলার 
প্রায় ১৪ মাইল দাঁক্ষণ-পশ্চিমে )। “ক্ষেণ বংশের রাজারাই কামর্প থেকে 
রত্বপীঙকে পৃথক করে কামতা রাজ্যের প্রাতিষ্ঠা করেন । 'বামদা” বা গোঁসানী 
দেবী ছিলেন তাঁদের কুলদেবী । তাই রাজ্যের নাম কামতা এবং রাজধানীর 
নাম হয় খামতাপুর 1৮৭ নীলধ্বজের পর তাঁর পুত্র চক্রধজ এবং পরে 
চক্রধজের পত্র নীলাম্বর কামতাপুরের শাসক হন । খেণ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
নীলাম্বরই শেষ রাজা । তাঁর রাজ্যের পাঁরধি ছল গোয়ালপাড়া ও কামরুপের 
পাশ্চমান্ল, রংপুর ও কোচাবহারের সম্পূর্ণ অংশ এবং জলপাইগ্দাঁড় ও 
আবিভন্ত দিনাজপুরের কিছু অংশ । 

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ইবন বখতিয়ার 1খলাজ৮ (মতান্তরে ১২০৪ 
খীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলাজ৯) নদীয়া আধকার করার পর বাংলার শাসনভার 
মুসলমান শাসকদের হাতে যায় । ইতিমধ্যে নীলাম্বরের মন্ত্রী শশিপাত্র তাঁর 
পুত্র হত্যার প্রাতিশোধ গ্রহণের মানসে বাংলার তৎকালীন শাসক আলাউদ্দীন 
হুসেন বা হোসেন শাহের দরবারে উপস্হিত হন কামতাপুর আক্রমণের 
অনুরোধ নিয়ে। কামতাপুরের এশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে হোসেন শাহ ১৪৮৬ 
খ্রীণ্টাব্দে কামতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু দীর্ঘ বারো বছর দুর্গ অবরোধ 
করার পরও তা আঁধকার করতে না পেরে কৌশলে রাজধানীতে ছদ্মবেশে 
সেনা অনুপ্রবেশ কারয়ে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ নীলাম্বরকে বন্দী করে 
তাঁর রাজধানী কামতাপুর আধিকার করেন ; এবং পুত্র নসরত শাহের হাতে 
কামতাপুরের শাসনভার অর্পণ করেন। কিন্তু অহোমদের কাছে নসরৎ 
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শাহ পরাজিত হলে ব্র্ধপূত্র নদের পশ্চিম তীরে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে 
পুনরায় অগ্লাজকতা সাণ্টি হয় 1১৯০ 

এই সময় ব্রঞ্ধপুত্র নদের পূর্ব উপত্যকার শাসক |ছলেন “সুহুঙমঙ'- যাঁকে 
অহ্োম রাজাদের মধ্যে সবশশ্রেন্ঠ নরপাতি বলা হত । তান নিজেকে “স্বর্গ- 
নারায়ণ” বলে পরিচয় দিতেন। তাঁর সময়েই বিখ্যাত পণ্ডিত শঞকরদেব 
কামরূপে বৈষবধর্ম প্রচার করেন । 

১৫৭৬ সালে বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্ত হয়, কিন্ত্ব বাংলার 'বারো 
ভূ*ইয়া' খ্যাত শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, খাজরপুরের ঈশা খাঁ প্রমুখ 
স্হানীয় “ভুইয়া” বা জমিদার গোষ্ঠী মোগল আধপত্যের বিরোধিত। করেন । 
অন্যদিকে বর্ধপ্‌নের পশ্চিমপাড়ে কোচ প্রধান হাজো মণ্ডল ক্ষমতাশালী হয়ে 
ওঠেন । 'হাজো' শব্দের বোড়ো অর্থ ছোট পাহাড়, আর 'মণ্ডল' ইঙ্গিত করে 
গোহ্ঠীপত্ডির। অবশ্য ভিননমতে হাজো কোন ব্যন্তির নাম নয়, একাটি অপণ্ল 
বিশেষ । “110626 এ73 100 0081) 08115৭17910, [310 ৬5৪5 8 2169. 01 
19700 1) 1:2170100) 50070019106 0৫ (30210817) 10100101200 08602 
033101070,13581093 আঅঞ৩ 0০ ১3080 0৫ 8910%,55 অধ্যাপক সুনীতি- 
কুমার চট্রোপাধ্যায়ও অনুরূপ আভমত ব্যক্ত করেন। £4৯ 5108]5 8:০০ 
[610500]00 ৪5 52110 ০ 11000 ০ ০০1, ১০6 0৫ 13810 17 00910918, 
(2559100) 2104 00০10 961081 11) 130:00 02170821.722 

অঞ্চলের নাম হাজো হলেও, কোচ বংশীয় গোম্ঠীপাঁতিরও নাম ছিল 
হাজো। হাজো তাঁর দুই কন্যা জবা ও হশরার বিয়ে দেন গারে পাহাড়ের 
(আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্হত ) চাকনা পর্বতের ( আসামের 
গোয়ালপাড়া জেলার ধূুবাঁড় শহরের ৬০৬৫ মাইল উত্তরে সঙ্কোশ বা সরল- 
ভাঙ্গা ও চম্পাবতণ নদীর মধ্যবতাঁ স্হানে চিকিনা ঝাড় বা চিকিনা পাহাড় ) 
মেচ প্রধান হৈহয় বংশীয় হারয়া বা হারদাস মণ্ডলের সঙ্গে । হারদাসের 
রসে এবং জিরার গর্ভে চন্দন ও মনন এবং হীরার গভে“শি*ব ও বিবি 
নামে মোট চার পুত্র জন্মে । 'চাকিনার শাসক তুর্ক কোতোয়ালকে পরাঁজত 
করে ৯১৭ বঙ্গাম্দে তথা ১৪৩২ শকাব্দ অর্থাং ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দন 
চিকিনার শাসক হন ।৯২ এই সময় থেকেই 'রাজশক' গণনা শুরু হয়, যদিও 
কোচ রাজা হিসাবে চন্দনের উল্লেখ কোন নাঁথপন্রে পাওয়া যায় না। 
“কোচাঁবহার রাজসভার মহাফেজখানায় রাজবংশলতার ( ১৮৩৯ খ্রীন্টান্দে 
কৃত ) 'তিনথানা নকল রক্ষিত আছে ; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদু ক্ষুদ্র 
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বিষয়ে কিছু কিছু অনৈক্য থাকলেও চন্দন এবং মদনের নাম একখানতেও 
নাই । ডঃ বৃকানন হেমিস্টনের (১৮০৮ খ্রীন্টান্দ ) সংগৃহীত বংশলতাতেও . 
চন্দন এবং মদনের নাম নাই ।৮৯৩ 

যা-হোক কোচরাজবংশের সূচনার ৯২ বছর পর ১৬২২ খান্টাব্দে বা ৯৩০ 
বঙ্গান্দে এবং ১৪ রাজশকে বিশু বা বিশ্বাসংহ কামতাপুরের শাসক হন। 
বিশ্বাসংহের আভিষেকের সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিশ্বাসংহ অনুজের 
অনুকূলে সংহাসনের দাবী পারত্যাগ করে নিজেই রাজহন্র ধারণ করেন, 
এবং 'রায়কত” বা পাঁরবারের প্রধান এবং বংশানুক্রামক প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ 
করেন।১৯৪ বিশ্বসিংহ' সৌমরপণগ, বিজনী বা বজয়পুরঃআধকার করেন, 
এবং ভুটানের রাজাকে অধাীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন । ১৫৪৫ খ্রীগ্টাঞ্দে 
বিশ্বাসংহ গৌড় আভযান করে গোড়ের শাসকের হাত থেকে বৈকুণ্ঠপূর 
আধকার করেন। সেই সময় দিল্লশর বাদশাহ ছিলেন শেরশাহের পন 
সোলমশাহ্‌ । বিশ্বাসংহ বৈকুষ্ঠপুর" আধকার করে জ্যেন্ঠন্রাতা শিশবসিংহকে 
বৈকুণ্ঠপুরের শাসনভার অপণ করেন । বৈকুণ্ঠপুরের নতুন রাজধানী হয় 
দাজালং জেলার শিলিগুঁড় মহকুমার রায়গঞ্জে ( বর্তমানে রায়গঞ্জ জলপাই- 
গুঁড় জেলার অন্তর্গত )। রাজধানীকে বলা হত "নজ বৈকৃণ্ঠপুর"। 

বৈকুণ্ঠপ5রের রাজন্যবর্গ কামতাপুরের মহারাজকে বার্ষক নজরাণা 
দিতেন এবং আভষেকের সময় রাজছন্র ধারণ করতেন। কিন্তু ১৬২১ 
খ্রীষ্টাত্দ থেকে বৈকুণ্ঠপুরের রাজা মহাদেব কামতাপুর বা কোচাবহার 
মহারাজকে নজরাণা 1দতে এবং আঁভষেকের সময় রাজছন্ত্র ধারণ করতে 
অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন নৃপাতি হসাবে ঘোষণা করেন। ১৭৯৩ 
খ্রীন্টাব্দে মহারাজ জয়ন্তদেৰ বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানী বর্তমান জলপাইগুড়ি 
জেলার সদর শহরে স্হানান্তারত করেন । 

ইতিমধ্যে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এীপ্রল তথা ৬ই মাঘ ১১৭১৯ বঙ্গাব্দ 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে কোচাবহার রাজ্যের তৎকালীন মহারাজা 
ব'রেন্দ্রনারায়ণের এক চুক্তির ফলে স্বাধীন কোচবিহার রাজ্য পাঁরণত হয় এক 
সামন্ততান্নিক করদ মন্ত্র রাজ্যে ।১৯৫ এর ফলে ১৫১০ থেকে ১৭৭৩ 
খ্রীপ্টাত্দ পর্যন্ত কোচ্চাবহারের ১৫ জন স্বাধীন কোচ-নপাঁতর মোট ২৬৩,. 
বছরের শাসনের অবসান ঘটে । ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি যখন 
ভারতের গভর্নর জেনারেল, তখন বঙ্গদেশ বা বেঙ্গল” বলতে বোঝাত বত মান 
বাঙলাদেশের সম্পূর্ণ এলাকা, দার্জলং ও জলপাইগুড়ি জেলা বাদে সমগ্র 
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পশ্চিমবঙ্গ, বিহার:প্রদেশ, আসামের শিলচর ও কাছাড় জেলা এবং উত্তরপ্রদেশের 
বারাণসশ জেলার সমন্টিকে। ১৮০১ খ্রীঁণ্টাব্দে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী 
অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে আরও সাতাঁট জেলা আঁধগ্রহণ করে এবং 
সেগুলিও “বেঙ্গল'-এর সঙ্গে যুক্ত হয় । বেঙ্গল" বা বঙ্গদেশের পুনরায় বিস্তৃতি 
ঘটে ১৮২৫ খখন্টাব্দে। ১৮৬৯ খ্রীণ্টাত্দের ১লা জানুয়ারি ইস্ট ই্ডিয়া 
কোম্পানী বৈকুণ্ঠপূর রাজ্য আঁধগ্রহণ করে 'বৈকুণ্ঠপুর, পশ্চিম ডুয়ার্স এবং 
জলপাইগাঁড়র অন্তর্গত বোদা, পচাগড় বা পাছাঘর,তে*তুলিয়া বা তিতালিয়া 
দেবশগঞ্জ ও পাটগ্রাম এই পাঁচাট থানা বা চাকলা.নিয়ে জলপাইগ্াঁড় জেলা 
গঠিত হয়। অবশ্য ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় র্যাডাক্লফ রোয়েদাদ 
অনৃযায়শ জলপাইগুড় জেলার এই পাঁচটি চাকলাকে তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানের ভাগে গিয়ে, প্রাচীন বৈকৃণ্ঠপুর ও পশ্চিম ডুয়ার্স অণ্চল নিয়ে 
পুনর্গঠিত হয় জলপাইগ্াড় জেলা । 

অবশেষে ১৯৪৯ খ্রন্টাব্দের ২৮শে আগস্ট ভারতের গভর্ণর জেনারেল 
এবং কোচাঁবহারের মহারাজ জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের মধ্যে 
সাক্ষারত ভারতরান্ট্রের সঙ্গে কোচাবহার রাজ্যের সংযান্তকরণের চহুক্তি 
অনৃযায়ী ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে কোচবিহার করদ মিত্র রাজ্য 
হিসাবে ভারত ইউনিয়নের অন্তভূন্ত হয় । “এই হস্তান্তরের প্রায় চার মাস 
পরে, ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া আযান ১৯৩৫ 
এর ২৯ (ক) ধারা অনুসারে কোচবিহার রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্তভুক্ত 
করা হল পাশ্চমবঙ্গের অন্যতম জেলা রূপে 1৮৯৬ 

অন্যদিকে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল এস্টেট আকুইজিশন ্যান্র, ১৯৫৪*র 
আধিগ্রহণ ধারায় ১৯৫৫ খাস্টাব্দ থেকে জলপাইগুড়ি জেলার জমিদার স্বত্বের 
বিলোপ ঘটানো হয় এবং রাজোর অন্যান্য জেলাগুলির ন্যায় এককালের 
স্বাধীন রাজ্য বেকুণ্ঠপুর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্যতম জেলায় পরিণত হয় 1৯৭ 

এইভাবে ইতিহাসের 'বাঁচন্র গতিতে আর রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে 
এক সময়ের দুটি প্রভাব প্রাতিপান্তশালী স্বাধীন রাজ্য কালক্রমে পরিণত 
হয়েছে পাশ্চমবঙ্গ প্রদেশের দুটি জেলায় । 


২. আদিবাসী ও ভাদের জীবনযাত্! £ 

বঙ্গদেশের সুদুর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বসবাসকারী আঁদবাসীদের আস্তিত্ব 
সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায় মহম্মদ ইবন বখাতিয়ার খিলাজর তিব্বত 
আঁভযানের ইতিহাসে । মহম্মদ ইবন বখাঁতয়ার খিলাঁজ ১২০৬ থ্রান্টাব্দে 
(মতান্তরে ১২০৫ খ্রীন্টাষ্দে) ভুটান ও তিত্বত আঁভযান করেন ।১ 
তৎকালীন লক্ষণাবতী ও তিষ্বতের মধ্যবতর্ঁণ পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ অণ্চল 
অথার্ কামরূপে বসতি ছিল কোচ, মেচ ও থার সম্প্রদায়ের তিনটি অ-ভারতাঁয় 
মঙ্গোলয়েড জাতির । 

পশ্চিমশ্প্রাগ-জ্যোতিষপুর বা কামতা রাজ্যের ( পরবতণশকালে কামতাপুর 
ও বৈকুণ্ঠপুর দাট স্বতন্ত্র রাজ্য) সামাজিক ও রাজনোতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় যে, 'বাভন্ল জাতি এই অগ্ুলে বিভিন্ন সময়ে প্রাধান্য লাভ 
করেছিল এবং যে জাতি যখন ক্ষমতায় এসেছে তারা অন্যদের িতাড়নের চেম্টা 
করলেও একেবারে নিম:ল করতে পারেনি, ফলে পূর্বতন আঁদবাসীদের কিছু 
অংশ থেকেই গেছে উীদ্দষ্ট অণ্ুলে । পারস্পরিক সহাবস্হানের ফলে পরস্পর 
গ্রহণ করেছে একে অন্যের সংস্কৃতিকে, পারস্পারক বিবাহ বন্ধনের ফলে কাল- 
ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে এক মিশ্র জাতির, এক নতুন প্রজন্মের । জাতি-তাত্বক 
বিচারে বলা হয় যে," সেই সময় উত্তরবঙ্গ ও আসামে দুটি যুদ্ধাপ্রয় জাতির 
আধিপত্য ছিল । পশ্চিমে কামতা (তৎকালীন কামরূপ ) এবং পূর্বে অহোম 
রাজ্য । অহোমরা উত্তর ব্রদ্ধদেশ থেকে আগত মঙ্গোলরেড জাতি-_যারা ভ্রয়োদশ 
শতাব্দীতে এইস্হানে শান্তশালী রাজত্বের পত্তন করেছিল । কালক্রমে এরা 
হিন্দ ধর্ম গ্রহণ করে। অহোম থেকেই “আসাম রাজ্য ( বত'মানে “অসম? ) 
নামকরণ হয়েছে । অন্যাদকে, কামতা রাজ্যে কোচ,মেচ ও থারু সম্প্রদায় ছাড়াও 
মঙ্গোলীয় গোম্ঠীর আরও কয়েকটি উপজাতি বাস করতো । যেমন, ভূটিয়া, 
লেপচা, রাভা, গারো ও টোটো সম্প্রদায় । আবার আঁদি-অস্ত্রাল উপজাতি 
শাখার মুণ্ডা, সাঁওতাল, মাহালি, নাগোঁসিয়া, কোরা প্রভৃতি সম্প্রদায়ও কালে 
কালে বসাতি গড়েছে এতদণ্চলে । এছাড়া দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দুটি উপজাতি, 
যেমন, গুরাও এবং মাল-পাহাড়ী বা মাল-পাহাড়িয়া উপজাতিও তাদের স্হায়শ 
বাসস্হান তৈরণ করেছে এতদণ্ুলে । 

তৎকালীন কামর্প এবং পরবতর্ঁকালের কামতাপুর অণ্ুলে বিভিন্ন উপ- 
জাতির বসতি থাকলেও রাজবংশী জাতিই ছিল সংখ্যা গাঁর্ঠ, অবশ্য 
নৃতাত্বক 'বচারে রাজবংশ কোন স্বতন্ত্র জাতি কিংবা কোচ ও মেচ জাতির 
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সংমিশ্রণে উদ্ভূত মিশ্র জাতি এই প্রশ্মে মতদ্বৈততা রয়েছে। ইংরেজ ধীতহাঁসিক- 
বন্দ, যেমন, ডঃ উইলির়ম হান্টার, এইচ. িভারলে, এইচ. এইচ. রিসলে, 
এ. ই. পোর্টার প্রমুখের আভমত, “106 ০7) 06 11006 ৫4৫ 009 
00 02016 ০00090019 0জ77 29 7000, 29100513800 311, ৪ 
৪ ৮৩৮ 001৩3 1৪০৪.”২ ভাষাতাত্বক অধ্যাপক সুনরীতকুমার চদ্রোপাধ্যায়ও 
অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন । “1196 185565 06 0) 3877521 
81529 216 ৮০17% 18156]15 03000 01810 011715450301০--1078৮1- 
413 _0016,)1010.. 71065 ০30 1)0 00117519 9০ 055০71963 8570৩) 
1 ৫+ 13750008560 07 56201-1711)0001960 9০030 0 2৮৩ 13770760 
01617 91181081 1115600-8 01081) 5066০]) 8170 10৮০ 8৪3006৫৫4 00০ 
07080) 4181500 0£ 808911. 11959 21৩ 0093. 0০311 00৩1095158 
89 (২910810515 21) 00 ০1860 00 (96. ০৪]160 [0১0311305১৩ 

অন্য এক হংরেজ এতিহাসিক এইচ. বৈলিও আরও একধাপ এগির বলেন, 
[102 তি81800 01 13109160171 ৪00. 0000 13৩1181 980011165 016 0500108 
00:1590055 870 1$1০01)65 101560. 4৯5 000৮ 10581 [47011155০৪1 
00500561565 31৮809,0385108) 50 0176 00895 0৫ 006 100065 ০811 00০1- 
56165 [8031)515 &$ ০01835000 9100. 0581 ছ9.001115.১8 অধ্যাপক 
বৈলিও'র আঁভমত তথ্যভীত্তক নয় বলেই মনে হয়, কারণ, কামতাপুর 
রাজবংশের শুরু হয় কোচমাতা ও মেচ পিতার সন্তান চন্দনের সময় থেকে 
১৫১০ গ্রীষ্টাত্দে। সেখানে কোচ সম্প্রদায়ই কেবল রাজপাঁরবারের সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত এবং সেইকারণে তারা “রাজবংশ?” এমন দাবী করা অযৌন্তক 
যেহেতু অনা সম্প্রদায় অর্থাং মেচ জাতি কখনই এই ধরনের দাবী করেনি যাঁদও 
তারাও রাজপাঁরবারের সঙ্গে সম্পক্যু্ত । অন্যাদকে, ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
অর্থাং কামতাপুর রাজবংশের প্রাতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৪৯ খ্রণ্টাব্দ পর্যন্ত মোট 
৪৩৯ বছরের মধ্যে রাজবংশশ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা &,০৮,১৬২ হতে পারে 
না, যেখানে এঁ সময়ে মেচ সম্প্রদায়ের জন সংখ্যা ছল মান্র ৫৩৪জন । (১৯৫১ 
সালের জনগণনার হিসাব অনুযায়শ | ) 

অন্যাদকে, মৈমনাসংহ (অধুনা বাওলাদেশের অন্তত ) নদীয়া এবং, 
মুর্শদাবাদ জেলার বেশ ঠকছুসংখ্যক মংসজীব পারবারের পদবন “রাজবংশ+ 
কিন্তু এইসব পাঁরবারের কারও সঙ্গেই কোন কালে কোন রাজা বা রাজপাঁর- 
বারের সম্পর্ক ছিলণনা বা এখনও নেই । এক্ষেত্রে রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক 


১৯ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


না থাকলেও এরা রাজবংশী বলে পাঁরচিত। সুতরাং রাজপারবার-জাত বা 
রাজ পাঁরবারের সঙ্গে সম্পকর্যুন্ত হওয়ায় রাজবংশী জাতির সৃস্টি, এমন 
সিদ্ধান্তে আসা যায় না। 

আধুনিক এঁতিহাসকদের কয়েকজন “রাজবংশশী' এক স্বতন্ত্র জাতি 
বলে দাবী করেন। “কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে পামীর মালভূঁমির 'নিয়দেশে 
অবাঁস্হত কম্বোজ রাজবংশের একটি শাখা খ্রীষ্টীয় দশম শতকে উত্তরবঙ্গে 
উপাঁনবেশ প্রাতিষ্ঠা করিয়া রাজ্য স্হাপন পূর্বক 'কাম্বোজান্বয়জ গোড়পাত 
উপাধ লইয়া রাজত্ব কীরতেন। বাণগড়প্রাপ্ত শ্তম্ভালাপতে ও ইরদা তাণ্র- 
লাপিতে ইহাদের নামই ডীল্লাখত হইয়াছে । ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
রমাপ্রসাদ চন্দ এবং ডঃ নীহাররঞ্জন রায় যে অনুমান করিয়াছিলেন যে,কম্বোজ 
রাজবংশ হইতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশ জাতির উৎপাত্ত হইয়াছে ইহা গ্রহণ- 
যোগ্য [সদ্ধান্ত 1৮৫ 

কিন্বু ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ বা ডঃ নীহাররঞ্জন 
রায় 'কম্বোজ রাজবংশ হইতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির উৎপাত্ত হইয়াছে: 
এমন কথা কোথাও বলেনান। ডঃ সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আভিমত 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আর রমাপ্রসাদ চন্দ বলেছেন, “বরেন্দ্র দেশের অনেক 
সহানে যে কতক পাঁরমাণে তিব্বতীয় বা মঙ্গোলীয় আকাবের কোচ, পািয়া, 
রাজবংশ প্রস্তীত জাত দেখা যায়, ইহারা তিব্বতীয় বা ভুটিয়া আক্রমণকারী- 
গণের অর্থ কম্বোজ বংশজ গৌড়পাঁতির অনুচরদের বংশধর বাঁলয়াই মনে হয়। 
এরূপ অনুমান কারবার কারণ, কম্বোজ বংশজ গৌড়পাতির সঙ্গে ভিন্ন বহু 
সংখ্যক মঙ্গোলীয় ওপাঁনবেশিকের বরেন্দ্রে অথাৎ করতোয়ার পাশ্চম তারবতাঁ 
ভূভাগে প্রবেশের আর কোন অবসর দোঁখতে পাওয়া যায় না।৮৬ 

আবার ডঃ অজয়কুমার চক্রবতণ তাঁর গবেষণা গ্রন্হে বলেন, “700615 15 20 
€151002107 82১ 0:67 1১651) 050015 11 ৪]1 00556 10908655 101০0 


81309 09550006110 005 59006 06 0156 000১০ 55090 0010 0 009 90005 


1032 0:01583 (00.30607 79০-000) 20000 68016 [3০০৪ 01 10803008 
581)500101520 85 (4৯190) 4 10 006 1000 ০2]সে 10 8 010 
37591 10500107010) (391789 105001001000 1) 52109061010 10000 19009)9016) 
17 880 5918 (966 ১10), 

নৃতাত্বক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বিচারে কোচ ও রাজবংশীকে দুই ভিন্ন 
জাতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন রংপুর ধর্মসভার সভাপাত ঘাদবেশ্বর তক রস্ক। 
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«কোচ ও রাজবংশণ দুইটি পৃথক জাতি । সকল কোচেরই মঙ্গোলীয় গঠন । 
আদিম কোচ কৃষ্ণবণ' কদাকার জাতি । পক্ষান্তরে রাজবংশীয়গণ সুপুরুষ | 
* ৬ * রাজবংশীয়দের প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত ও মৈথিলী হইতে উৎপন্ন । মূলতঃ 
সংস্কৃত ভাষাই রাজবংশী ভাষার মাতামহী । কিন্তু কোচ শব্দের ঈদৃশ ধাতুগত 
বুৎপাত্ত পারদস্ট হয় না। * * * রাজবংশী জাতি প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের 
খেণ পূর্ব আঁধবাসী | ইহাদের পর খেণ রাজত্ব, তারপর কোচ, আ'ঁধপত্য। 
ক * * কোচগণ বশ্বাঁসংহের সময় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয় । কিন্তু রাবংশীয়- 
গণ পৃবপির হিন্দু । পূজা বিষয়ে কোচ ও রাজবংশশ জাতির মধ্যে পাথ ক্য 
পাঁরলাক্ষত হয় ।৮৮ 

আধুনিক সমাজতাত্বকেরাও অনুরূপ আঁভিমত পোষণ করেন । শ্রী সুশীল- 
কুমার ভট্টাচার্য বলেন, “কোচ ও রাজবংশী দুই ভিন্ন জাত, উভয়ের আকৃতি, 
ভাষা, আচার-ব্যবহার ও সামাজিক প্রথা, রীতিনশীতি প্রভৃতি আলোচনা করলে 
দেখতে পাব যে, এরা দুই ভিন্ন জাত এবং মূলে দুই ভিন্ন সংস্কীতির ধারায় 
পুষ্ট। অবশ্য পরবতর্শকালে পাশাপাশি বাস ও কাজ করার ফলে এই দুই 
জাতি এমনভাবে পরস্পরের মাঝে নিজেদের মিশিয়ে দিয়োছিল, যার ফলে 
উভয়ে একজাতি'-_-এ ধরণের ভ্রমাত্মক ধারণা জন্মাবার অনেক উপযনুন্ত তথ্য 
সণ্য়নের সুযোগ ঘটোছিল 1৮৯ 

'ইম্পারয়াল গেজেট অব ইণ্ডিয়াতে'ও অনুরুপ আভমত প্রাতফলিত 
হয়েছে । “1[00081) 006 0901065 100615 081] 00600561৮৬১ হি500910515 1 
19 05115৮6৫009 006 চ০ 50123000010155 58187210010 €1)011615 
0110761)0 5001569) 006. 0০0) (11085 01 1510.)801010 01181009 অ1)119 
010০ 1২209910515 216 &, 118,519121 60695 ৬1১0 0710081১1/ 0%/154 01১০ 
738.00৩ 1006 ০3105 036 109০0) 00083 1092 ০০ 057৩1, 59 

প্রাচীন পঠাঁথতেও রাজবংশীদের স্বতন্ত জাতি 'হসাবে 'চাহ্ছিত করা 
হয়েছে । এতে বলা হয়েছে যে পরশুরাম ক্ষত্রয়ানধন শুরু করায় প্রাণভয়ে 
বহহু ক্ষান্রিয় পালিয়ে যায় হমালয়ের পাদদেশে বা কামনূপের জঙ্গলাকীর্ণ 
অঞ্চলে । সেখানে তারা অনার্য কোচদের সংস্পর্শে আসে এবং কালক্রুনে 
কোচ রমণীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় । এই ভাবে আর্থ ও অনা 
জাতির মিলনের ফলে সূণ্টি হয় এক নতুন প্রজন্মের, যারা অনার্-সম্ভত 
বলে এবং প্রাণের মায়ায় স্বীয় ক্ষত্বিত্বের দাবী পাঁরহার করে 1নজেদের ভঙ্গ- 
ক্ষান্তয় রাজবশব বলে পাঁরচয় দিত । এই প্রসঙ্গে অণ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 


*৯৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


রংপুর জেলার (অধুনা বাঙলাদেশের অন্তর্গত ) চাক্লা ফতেপুরের 
অন্তর্গত ইটাকুমারী গ্রামের কবি রাঁতিরাম দাস রচিভ একটি “জাগের গান, 
উল্লেখযোগ্য । 

“হায়রে! রাজার বংশে লভিয্া জনম । 

পরশহরামের ভয়ঃ এ বড় শরম 

রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এ দ্যাশে আইসাছি । 

ভঙ্গ-ক্ষত্ৰী রাজবংশী এই নামে আছি 1৮১ ১ 

অবশ্য 215্শনী জাতির অভ্যুর্খানে যে পরশুরামের কথা বলা হয়েছে, 

[তান পুরাণ কাঁথত 'জামদাগ্ পরশুুপ্সাম নন, এই পরশুরাম নন্দবংশীয় রাজা 
মহাপদ্ম নন্দ । আসামের ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেবের শিষ্য পাণ্ডিত রূপনারায়ণ 
শ্রাতধর 'কামতেশ্বর কূলকা্িকা” নামে অসমীয়া ভাষায় লিখিত পানে 
উল্লেখ করেছেন, 


“মহানান্দি সৃত নম্দ বৌদ্ধ রাজা সদা মন্দ 
ধ্বংস করে ক্ষত্র বংশ তিন সপ্তবার | 

সেই গোটা ভূজ বলে যুঝিলেন্ত অবহেলে 
দ্বিতীয় পরশুরাম যিতু অবতার ॥ 

ছিড়য়ে গলার দাঁড় ক্ষার চিন লুপ কার 
প্রাণ ভয়ে ইতি উাতি পলান্ত সকাল । 

সংগ্রামক ভয় কি ভঙ্গ-ক্ষাত্ত নাম ধার 


আপনাকে মানে কেহ রাজবংশী বুলি ॥৮১১ 
ভ্রামরী ৩ন্তশাস্তের দ্বিতীয় পটলেও এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে । 
“নন্দীসত ভয়াদ্ভবমে পৌন্দ্রদেশাদ সমাগতা । 
বর্্ধনস্য পণ্টপনুন্রা স্বগনৈবরন্ধিবৈঃ সহ ॥ 
রত্পীঠং ববাসন্তে কালাদ- বিপ্ররসঙ্গমাৎ ৷ 
ক্ষান্ত ধর্্মাদপক্রান্ত রাজবংশসীতি খ্যাতা ভূবি ॥১১৩ 
অর, নন্দীপ্যত্রের ভয়ে ভীত বদ্ধনের পণ্পাত্র জ্ঞাতি ও বন্ধৃব্গসহ 
পৌশ্ড্রদেশ হতে রত্বপীতে এসে কালক্রমে ব্রাহ্ষণাভাব হেতু ক্ষান্রধর্মচ্যুত হয় । 
তারাই ভুবনে রাজবংশ নামে খ্যাত । 
কোচাবহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার চকিয়ারছড়া গ্রামের বজধর কী 
পৌন্র চক্রধর কাযর সংগূহীত হন্তালাখত এক প্রাচীন 'রাজবংশাবল+' নামে 
পুন্তিকার “পণ্চম পল্পবে'ও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে । 


উত্তরবঙ্গের সার্ক রুপরেখা ১$ 


“পোশ্ড্র দেশে রাজা নামে যে ক্ষরবন্ধন । 

শদ্রীসৃত সনে তার হয় মহারণ ॥ 

ধর্ম জন্য যুদ্ধ করে পোস্ড্র ক্ষত্রীগণ | 

সেই রণে বহু ক্ষত্রী হইল নিধন ॥ 

কালাপ্ির মত দণ্ধে যত পৌন্ড্রগণ । 

সেই রণে প্রাণ দেয় নূপতি বর্ধন ॥ 

তাঁর পন্ত্রগণ ভীত হয় সে কারণ । 

রণে ভঙ্গ দিয়া সবে করে পলায়ন ॥ 

করতোয়া পরপারে রত্বপীঠস্হান । 

বনানীতে ঘেরা মাঠে বাছে বাসস্থান ॥ 

কেহ কেহ বাছে স্হান কামতাবিহারে । 

আশয় লয় কেহ প্রাগজ্যো তষপ্‌রে ॥ 

এই রূপে যেথা সেথা লইয়া আশ্রয় । 

রাজবংশী বলি সবে দেয় পাঁরিচয় ॥ 

শ্ত্রীনামে পাছে হয় নিধন সাধন । 

রাজবংশন ত্যাখ্যা ধরে সে কারণ ॥৮১৪ 

বিভিন্ন সময়ের আদমসমারী অন্যায়ী জাতিগত সংখ্যার বিচারে 

উত্তরবঙ্গের মোট জনসমাণ্টর সংখ্যাগারষ্ঠ অংশই রাজবংশশী। স্বভাবতই 
রাজবংশী জাতির সংস্কৃতি ও সমাজ র্যবস্হাই প্রাধান্য লাভ করেছে সমগ্র 
উত্তরবঙ্গে । রাজবংশী বাতীত অন্যানা যে সব জাতি বা উপজাতি উত্তর- 
বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে আছে প্রধানতঃ পালয়া 
( জলপাইগুড়ি, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর ), বেলদার ( মালদহ ও পশ্চিষ্ 
দিনাজপুর ) ভূঁইমালি (মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর ) বি (মালদহ ও 
পাশ্চম দিনাজপুর ) দোসাদ ( জলপাইগাঁড়, দাঁজলিং ও কোচাঁবহার ) 
তিয়র (মালদহ ও দার্জলং ) এবং মুশাহার ও নৃনিয়া (মালদহ ও পশ্চিম 
দিনাজপুর )! নৃতাত্বিক বিচারে এই সব তফাঁশলী জাতি বা উপজাতির 
পরিচয় যাই হোক-না কেন, দঈর্ঘকালীন সাধুজ্য, ও সহাবন্থানের ফলে এইসব 
জাতি সাং্কাতিক ও সামাজিক আচার-আচরণ এবং ভাষার অক্ষর ব্যবহারে . 
বাঙালী সংস্কৃত ও ভাষার অনুসারী এবং হিন্দু ধর্মবিশ্বাসী। আদিবাসীদের. 
মধ্যে এছাড়াও রয়েছে কিছু সংখ্যক খেণ, কুড়িসর্জন ও মোরাঙ্গিয়া সম্প্রদায়ের 
লোক । ,খেণরা গোঁড়া হিন্দু এবং শান্তর উপাসক | তবে কিছু সংখ্যক 


১১৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


বৈষব সম্প্রদায়ের পারবারও রয়েছে । এই জাতির পদবশ--মহেন্দ্রী, তোল, 
বারুই বা বাররী, মালুয়া ও পাতিয়ার। প্রাতাট পদবীরই সাঁন্টি হয়েছে 
মূলতঃ এদের বৃত্তি বা জাবকা অনুযায়ী, যাঁদও বর্তমানে সকলে আর 
স্ব-স্ব বৃত্তিতে নিষুন্ত নেই । 

কুঁড়সর্জন জাতি সম্পর্কে কথিত আছে যে মহারাজা শ্বাসংহের মায়ের 
দিক থেকে মেচদের কুড়িটি পারবার সংযযন্ত ছিল, তারা হিন্দ ধর্ম গ্রহণ করে 
কুড়িগ্রামে বসাত হ্থাপন করে । কুড়িগ্রাম বর্তমানে কোচবিহার জেলার সীমান্তে 

রংপুর (অধুনা বাঙলাদেশে অবাঁস্হত ) জেলার অন্তর্গত এক মহকুমা । 

মোরাঙ্গয়া কোন জাতি না স্হানের নাম সে সম্পর্কে কোন স্হির সিদ্ধান্তে 
পৌছানো যায়ান, তবে একথা নিশ্চয় যে, এরা মোরাঙ” দেশ থেকে 
কোচাবহারের মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে (১৫৫৫--১৫৮৭ খীঃ ) 
কোচবিহারে এসৌছল । এই মোরাও দেশের আঁদবাসীদের অগ্তিত্ব পাওয়া 
যায় জলপাইগুড়ি জেলার বাত্রশ হাজারীর পশ্চিমাণুলে, প্ার্ণয়া ও ভ্রিহতের 
উত্তরাঞ্চলে অর্থাৎ রাই অণ্লের পৃবধশে বা নেপালের দক্ষিণস্থ পাহাড়ের 
ঢালে। এদের সম্পর্কেও কাঁথত আছে যে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ 
মহারাজ নরনারায়ণের দরবারে ১২ জন মোরাঙ্গিয়াকে “দাস” হিসাবে উপঢৌকন 
দেওয়া হয়। তখন থেকে এরা কোচাবহারে বসবাস করতে থাকে এবং কাল- 
কমে রাজবংশনদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় । 

জাতি হিসাবে 'বাভন্ন জনগোম্ঠীর আস্তিত্ব থাকলেও জনগণনা কালে এ 
জাতিগত বিভাজন স্ানার্দন্ট হয়ান। তাই কোন কোন সময় রাজবংশী 
জনসংখ্যার 'হিসাবে প্রভূত তারতম্য দেখা যায়। ১৯১১ সালের আদম 
সুমারীতে এই তারতম্য বিশেষভাবে পাঁরলাক্ষত হয় । 'এর কারণ 'হসাবে 
বলা হয়েছে 4 00950 22141978170 951280015৪3 08.00160 01) 5 
[২9010217515 06 ২0:00 860681 5710) 00 0012০6 06 061106 12006101369 
89 15908601585 ৮৮ 06906190.11)65 4631720 1706 0:15 00 0০ 160073160 
8৪602186615 (000 0:0০) 006 2150 00172 01300015106 005 072 109105 
5108 ট0655 ৮15 অথাৎ এতাঁদন কোচ ও রাজবংশখদের স্বতন্ত্র সারণশতে 
দেখানো হয়নি ফলে মোট আঁদবাসী সংখ্যার হিসাবে রাজবংশীদের সংখ্যা 
বেশি দেখানো হয়েছে । অবশ্য অন্যান্য অনেক উপজাতিই নিজেদের রাজবংশশ 
গহসানে পরিচয় দেওয়াতেও প্রকৃত সংখ্যা নিধরিণ করা সম্ভব হয়ান। আবার 
. কয়েক প্রজন্মের আঁদবাসীদের রাজবংশনয়দের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 


উত্তরবঙ্গের সার্বিক রূপরেখা ৯৭ 


হওয়ায় মূল জাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে তারা রাজবংশশী জনসংখান্স 
সামিল হয়েছে। 

১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের জাতিগত জনসংখ্যার 
পঁরমাণ ছিল এইরূপ £ 


জেলা রাজবংশী কোচ পালিয়া তিরর 
দার্জলিং ১৬,৮৯৪ -- ১ - 
জলপাইগ্াঁড় ১৭২,৭১০ ১৯৪ _ ৩ 
কোচবিহার ২৫২,০৬৯ ৯১ -_ ৬ 
পশ্চিম দিনাজপুর ৬৭,৪৮৯ ৩৩১ ১০,08৪ ১৪২১ 


১৯৫৮ সালের আদমসমারীতে রাজবংশদের স্বতন্ত্র আদিবাসী হিসাবে 
না দোখয়ে তাদের মূল জনসংখ্যার মধ্যে হসাব করা হয়েছে । 


জেল মোট জনসংখ্যা মোট আদিবাসীর সংখ্যা 
দাজঁলিং ৭১৮১,৭৭৭ ১০৮,৫৮৬ 
জলপাইগুড়ি ১৭১৬০,১৪৯ ৪,২৮৫৯৫& 
কোচবিহার ১৪,১৪,১৮৩ ১০৬১১ 
পশ্চিম দিনাজপুর ১৮,৫৯,৮৮৭ ২,২১,৩১৭ 


১৯৫১ এবং ১৯৫৮ সালের আদমসুমারীতে রাজবংশীদের 'হসাবে বিরাট 
পার্থক্য ধরা পড়ে । ১৯৫১ সালের হিসাবে কোচবিহার জেলায় রাজবংশণী- 
দের মোট সংখ্যা দেখানো হয়েছে ২৫২,০৬৯ অন্যাদকে ১৯৫৮ সালের হিসাবে 
আঁদবাসীদের সংখ্যা মাত্র ১০,৬১১ অথাৎ এই সময়ে রাজবংশীদের আদিবাসী 
তালিকার অন্তভুন্ত করা হয়নি বরং রাজবংশদের মূলজাতির অংশীদার 
[হিসাবে দেখানো হয়েছে । উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনসমাজের সমাজ ও সংস্কাঁতি 
রাজবংশঈদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, এই রাজবংশী জনজাতির সংস্কীতিই উত্তর- 
বঙ্গের মূল সাংস্কৃতিক প্রবাহ । 

এককালে যাঁদও 'বাভল্ন জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গ কল্লোনিত 
ছিল ভিন্নমূখী সংস্কীতিতে 'বাঁভল্ন কোম বা গোষ্ঠী অনুসরণ করত তাদের 
নিজস্ব জীবন। কিন্তু কালক্রমে পারস্পারক সহাবস্হান আর সামাজিক 
সংমিশ্রণে নানা ঘটনার ঘাতপ্রাতঘাতে সংখ্যালঘু অনেক জাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জাতি রাজবংশীদের সঙ্গে সম্পৃত্ত হয়ে গেছে ফলে এইসব সংখ্যালঘু উপজাতি- 
দের স্বাতন্ত্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি । তাই আজ উত্তরবঙ্গে কোচঃ মেচ, রাভা, 

২ 


৯৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


টোটো, পালিয়া, তিয়র, কুঁড়িসর্জন, মোরাহিয়া প্রভৃতি উপজাতি বৃহত্তর জন- 
গোম্ঠাঁ অর্থাৎ রাজবংশীদের সঙ্গে হয় একাত্ম হয়ে গেছে অথবা স্বীয় স্বাতন্ত্য 
বজায় রাখতে রাজবংশী অধ্যাষিত এলাকা ত্যাগ করে অন্যন্ন বসাঁতি গড়ে 
তুলেছে । কোচাঁবহারের প্রায় ৫০ হাজার রাভা বসাঁত গড়েছে আসামের জঙ্গলা- 
কণর্ণ এলাকায় এবং ভুটানের পার্বত্য এলাকায় । এর ফলে উত্তরবঙ্গে বর্তমানে 
মূলতঃ দুটি জনগোম্ঠীরই প্রাধান্য, প্রথমতঃ রাজবংশী জাতি এবং অন্য জন- 
গোষ্ঠী 'হসাবে ভারত ভাগের ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু বাঙালী 
জাতি । এছাড়া দার্জালং ও জলপাইগ্দাড় জেলার পাহাড়ী এলাকায়, বিশেষ 
করে চা বাঁগচা অধ্যুষিত অণুলে শ্রিটিশ শাসনকাল থেকে বেশ কিছ সংখ্যক 
বিহার ও উীঁড়ষ্যা থেকে আগত আঁদবাসীও উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে 
পারগাণত হয়েছে । *স্বভাবতই উত্তরবঙ্গের সার্ক জীবনযান্রা ও সংস্কীতিতে 
রাজবংশনদেরই প্রাধান্য, কারণ তারাই মূলতঃ এতদণ্চলের আঁদবাস । আর 
রাজবংশদের জীবন সঙ্গীত হল ভাওয়াইয়া ও চটকা । সেই কারণে রাজবংশন- 
দের জীবনযাত্রার উপর সাধারণভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন । 

পোবাক'পরিচ্ছ্দ ঃ সাধারণতঃ রাজবংশী পুরুষের পোষাক নেওুটি, 
সেই সঙ্গে কোমর থেকে সামনের দিকে প্রায় হি? পর্যন্ত ঝোলে একহাত লম্বা 
ও ৬ ই চওড়া একখণ্ড বস্ত্র । শতে পায়ে থাকে খড়ম আর গায়ে বস্ত্রখণ্ড 
'গিলাপ"। এই শিলাপ এখন সুতোর তৈরী হলেও আগে মোটা সিল্ক বা 
তসরের তৈরী হত । তাদের বাক শরীরে কোন বস্ত্র নেই, খালি পা, কেবল 
কোন উৎসবে যাওয়ার সময় বয়োজ্যেষ্ঠরা জুতো পরতেন । রোদ ও বৃন্টির 
হাত থেকে পরিন্রাণের জন্য মাথায় থাকে 'মাথাল'_বাঁশপাতা আর বাঁশের 
কাঠি দিয়ে তৈরী অনেকটা শোলার টু্পির মত, যা পূর্ববঙ্গের চাষীদের 
মাথায় দেওয়া “টোকা'র মত । এতে কেবল মাথাই ঢাকে শরীরের বাকী অংশ 
থাকে অনাবৃত । রায়গঞ্জ, শিলিগুঁড় অণ্চলে এইজন্য ব্যবহৃত হয় “ঝাঁপ 
ধা মাথা থেকে শরীরের পিছনের অনেকটা অংশই ঢাকতে পারে। কোন 
উৎসবে বা অন্য কোথাও যাওয়ার সময়েই কেবল প্দরুষেরা ধুতি ও জামা 
ব্যবহার করেন। সাজি মাঁট ধা কলাগাছের খোল পাড়িয়ে তৈরা ক্ষারে জামা 
কাপড় কাচা হয়, তবে ইস্ভির করার কোন ব্যাপার নেই । 

 ব্লাজবংশ মেয়েদের পোষাক রঙান চাদরের মাপের & হাত লম্বা ও আড়াই 
হাত চওড়া কাপড়, যাকে বলে “ফোতা"। বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পাচ্ছে 
এই 'ফোতায়', কোন শায়া বা ব্লাউজের ব্যবহার নেই। ফোতায় ঢাকা অংশ 


উত্তরবঙ্গের সার্বক রপরেখা ২৯ 


ছাড়া শরীরের বাকী অংশ অনাবৃতই থাকে | মেয়েদের মধ্যে জুতোর ব্যবহার 
নেই, নেই কোন পরা বা বোরখার ব্যবহারও | 

আর্িক অবস্থা ঃ রাজবংশীরা মূলতঃ কাঁষজণবী। প্রায় প্রত্যেকেই 
জোতদারের জমিতে চাষাবাদ করে, অজ্প কয়েক জনের নিজস্ব জাম আছে । 
সকালে মাড়, চিড়ে কিংবা পান্তা ভাত খেয়ে মাঠে যায়, দুপুরে বাড়ীতে 
আসে স্নানাহার করতে কিছুক্ষণ বশ্রামের পর আবার মাঠে যায়, কাজ চলে 
সৃযান্ত পর্যন্ত । 

কাষকাজ ছাড়া অন্য যে সব বৃক্তিতে রাজবংশীবা নিয়োজিত, তার মধ্যে 
মাছ ধবা, তাঁতি বোনা, চরকায় সুতো কাটা ইত্যাদ। সুতো, পশম ও তসর 
দিয়ে নানা ধরনের বস্ত্র তৈরী হয়, বিশেষতঃ ফোতা” ধগলাপ”, পাটান, 
'উড়নস', “ঢোকরা'-_-পাটের তৈরী এক ধরনের শবত বস্ত। 

জীবন যাত্রার অঙ্গ হিসাবে পশুপালন ও হাতীধরা রাজবংশ পৃরুষদের 
অন্যতম আদর্শ বৃত্তি। গরু ও মোষের দুধ পান করা ও দুস্ধঞজাত দ্রব্যাদি বিক্লী 
করাও অন্যতম জীবিকা । মোষ নিয়ে বাথানে যাওয়া বা 'অরোণা' (বুনো বা 
অরণ্যচারধ ) মোষ ধরে তার প্রাতপালন এবং 'জোঙ্গলিয়া হাতশ" (বুনো হাত) 
ধবা ও তাকে পোষ মানানো রাজবংশী পুরুষদের কাছে এক রোমান্তকর বৃদ্ধি। 
এই সব মৈধাল ও মাহুতরাই রাজবংশশ রমণনীর কামনার ধন ; স্বপ্নের নায়ক । 

কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও জলপাইগাঁড় জেলার নদ" 
সমূহ এক সগয়ে জলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত, ফলে এইসব নদীর তরে গড়ে 
উঠোছল নানা বন্দর । এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে বা শহরে মাল নিযে 
গরু ও মোষের গাড়ীতে পণ্য পরিবহণের কাজে নিযুন্ত ছিল 'গাড়ীয়াল'। 
আবার এই সকল ন্দীতে নৌকা চালনার বৃত্তিতে নিয়োজিত হত “নাইয়া” বা 
মাঝি । তৎকালীন উত্তরবঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে লিখ ছিলেন “সউদ' বা সওদাগর, 
গরু চরানোর বাত্ততে 'নযুন্ত “আখোয়াল' বা রাখাল, ছাগল চরালোর 
কাজে নিষুত্ত ছাগল চরুয়া” মাছ ধরার বাতি গ্রহণকারণ মাচুয়া বা জেলে, 
চাষবাদে নিষুত্ত 'হাল,য়া” বা চাষা, কাঁধে করে মাল পাঁরবহণের কাজে নিষুন্ত 
ভারণ' ব্যবসায় নিষ্য্ত ব্যাপার? বা বানিয়া ছাড়াও সেনা বাহিনীতে নিযুক্ত 
সিপাই, চিকিৎসার কাজে নিষুন্ত বৈদ বা কবিরাজ সকলেই রাজবংশী সমাজের 
অর্থনশীতিতে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করেছে । কিবু যান্রিক প্রগাতর সঙ্গে 
সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে আর প্রাকাতিক প্রাতবেশের আমূল পাঁরব্তনের 
ফলে এককালের আর্ক অবস্থার বর্তমানে বিপুল পারবর্তন ঘটেছে । 


১৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


টোটো, পালিয়া, তিরর, কুঁড়িসর্জন, মোরাঙ্গিরা প্রভৃতি উপজাতি বৃহত্তর জন- 
গোম্ঠী অথাৎ রাজবংশীদের সঙ্গে হয় একাত্ম হয়ে গেছে অথবা স্বীয় স্বাতন্ত্য 
বজায় রাখতে রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র বসাঁতি গড় 
তুলেছে । কোচবিহারের প্রায় ৫০ হাজার রাভা বসাঁত গড়েছে আসামের জঙ্গলা- 
করণ এলাকায় এবং ভুটানের পার্বত্য এলাকায় ৷ এর ফলে উত্তরবঙ্গে বর্তমানে 
মূলতঃ দুটি জনগোম্ঠাীরই প্রাধান্য, প্রথমতঃ রাজবংশী জাতি এবং অন্য জন- 
গোষ্ঠী হিসাবে ভারত ভাগের ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু বাঙাল? 
জাতি। এছাড়া দাঁজলং ও জলপাইগ্দাড় জেলার পাহাড়ী এলাকায়, বিশেষ 
করে চা বাগিচা অধনযাষত অণুলে 'ব্রাটশ শাসনকাল থেকে বেশ কিছ সংখ্যক 
বিহার ও ডীঁড়ষ্যা থেকে আগত আঁদবাসীও উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বাঁসন্দা হিসাবে 
পাঁরগাঁণত হয়েছে । *স্বভাবতই উত্তরবঙ্গের সার্ক জীবনযাত্রা ও সংস্কাতিতে 
রাজবংশনদেরই প্রাধান্য, কারণ তারাই মূলতঃ এতদগ্চলের আদিবাসী । আর 
রাজবংশশীদের জীবন সঙ্গীত হল ভাওয়াইয়া ও চটকা । সেই কারণে রাজবংশন- 
দের জাঁবনযান্রার উপর সাধারণভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন । 

পোষাক-পরিচ্ছদ্দ £ সাধারণতঃ রাজবংশী পুরুষের পোষাক নেঙটি, 
সেই সঙ্গে কোমর থেকে সামনের দিকে প্রায় হাটু পর্যন্ত ঝোলে একহাত লম্বা 
ও ৬ ইণ্চি চওড়া একখণ্ড বস্ত্র । শীতে পায়ে থাকে খড়ম আর গায়ে বস্ত্খণ্ড 
“গলাপ । এই গিলাপ এখন সুতোর তৈরী হলেও আগে মোটা সিল্ক বা 
তসরের তৈরী হত । তাদের বাকী শরীরে কোন বস্ত নেই, খাল পা, কেবন্স 
কোন উৎসবে যাওয়ার সময় বয়োজ্যেষ্ঠরা জুতো পরতেন । রোদ ও বৃস্টির 
হাত থেকে পারন্রাণের জন্য মাথায থাকে 'মাথাল” বাঁশপাতা আর নাঁশের 
কাঠি দিয়ে তৈরী অনেকটা শোলার ট্াপর মত, যা পূর্ববঙ্গের চাষীদের 
মাথায় দেওয়া 'টোকা'র মত । এতে কেবল মাথাই ঢাকে শরীরের বাকী অংশ 
থাকে অনাবৃত । রায়গঞ্জ, শালগ্াড় অণ্ুলে এইজন্য ব্যবহৃত হয় 'ঝাঁপি-- 
ধা মাথা থেকে শরীরের পিছনের অনেকটা অংশই ঢাকতে পারে । কোন 
উৎসবে বা অন্য কোথাও যাওয়ার সময়েই কেবল পুরুষেরা ধুতি ও জাম্য 
ব্যবহার করেন । সাজ মাটি বা কলাগাছের খোল পুড়িয়ে তৈরা ক্ষারে জামা 
কাপড় কাচা হয়, তবে ইস্তির করার কোন ব্যাপার নেই । 

রাজবংশী মেয়েদের পোষাক রঙীন চাদরের মাপের & হাত লম্বা ও আড়াই 
হাত চওড়া কাপড়, যাকে বলে “ফোতা”। বুক থেকে হাঁটি; পর্যন্ত ঢাকা পড়ে 
এই “ফোতায়”, কোন শায়া বা ব্লাউজের ব্যবহার নেই । ফোতায় ঢাকা অংশ 


উত্তরবঙ্গের সার্বক রূপরেখা ১৯ 


সাড়া শরীরের বাকী অংশ অনাবৃতই থাকে । মেয়েদের মধ্যে জুতোর ব্যবহার 
নেই, নেই কোন পদাঁ বা বোরখার ব্যবহারও | 

আর্থিক অবস্থাঁঃ রাজবংশীরা মূলতঃ কাঁষজীবী । প্রায় প্রত্যেকেই 
'জোতদারের জাঁমতে চাষাবাদ করে, অল্প কয়েক জনের নিজস্ব জমি আছে । 
সকালে মুড়ি, চিড়ে কিংবা পান্তা ভাত খেয়ে মাঠে যায়, দুপুরে বাড়তে 
আসে স্নানাহার করতে কিছ:ক্ষণ বিশ্রামের পর আবার মাঠে যায়, কাজ চলে 
সযষ্ভি পর্যন্ত । 

কাঁষকাজ ছাড়া অন্য যে সব বৃত্তে রাজবংশীরা নিয়োজিত, তার মধ্যে 
মাছ ধরা, তাঁত বোনা, চরকায় সুতো কাটা ইত্যাদি । সুতো, পশম ও তসর 
1দয়ে নানা ধরনের বস্ত তৈরী হয়, বিশেষতঃ 'ফোতা” শগলাপ” 'পাটানী, 
নড়নশ', “ঢোকরা”__পাটের তৈরণ এক ধরনের শীত বস্ত্। 

জীবন যাত্রার অঙ্গ হিসাবে পশুপালন ও হাতশধরা রাজবংশণ পৃরুষদের 
অন্যতম আদর্শ বাত্ত। গরু ও মোষের দুধ পান করা ও দৃশ্ধজাত দ্রব্যাদ বিকল 
করাও অন্যতম জীবিকা । মোষ নিয়ে বাথানে যাওয়া বা 'অরোণা' (বুনো ঝা 
অরণ্যচারী ) মোষ ধরে তার প্রাতপালন এবং 'জোঙ্গীলয়া হাত" (বুনো হাতা) 
ধরা ও তাকে পোষ মানানো রাজবংশণ পুরুষদের কাছে এক রোমান্তকর বৃদ্ধি। 
এই সব মৈষাল ও মাহ্‌তরাই রাজবংশশ রমণীর কামনার ধন ; স্বপ্নের নায়ক । 

কোচাঁবহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও জলপাইগ্াঁড় জেলার নদ?" 
সমূহ এক সময়ে জলপথ হসাবে ব্যবহৃত হ'ত, ফলে এইসব নদীর তারে গড়ে 
উঠোছিল নানা বন্দর । এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে বা শহরে মাল নিয়ে 
গর্‌ ও মোষের গাড়ীতে পণ্য পাঁরবহণের কাজে নিষুস্ত ছিল 'গাড়ীয়াল'। 
আবার এই সকল নদীতে নৌকা চালনার বৃত্তিতে নিয়োজিত হত “নাইয়া' কা 
মাঝ । তংকালীন উত্তরবঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে লিখ ছিলেন “সউদ' বা সওদাঙ্থর, 
গরু চরানোর বৃত্তিতে নিষ্স্ত “আখোয়াল” বা রাখাল, ছাগল চরালোর 
কাজে [নিযুক্ত 'ছাগল চরুয়া” মাছ ধরার বাত্তি গ্রহণকারী মাচুয়া বা জেলে, 
চাষবাদে নিযুক্ত “হালুয়া” বা চাষা, কাঁধে করে মাল পাঁরবহণের কাজে নিষ্ক্ত 
'ভারণ” ব্যবসায় নিষ্স্ত ব্যাপারী বা বানিয়া ছাড়াও সেনা বাহিনীতে নিবদ্ধ 
পাই, চিকিৎসার কাজে 'িনযুন্ত বৈদ বা কবিরাজ সকলেই রাজবংশী সমাজের 
অর্থনশীততে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করেছে। ক্রু বান্ক প্রগতির সঙ্গে 
সামঞ্জস্য বঙ্জায় রেখে চলতে আর প্রারাতিক প্রাতবেশের আমল পাঁরবর্তনের 
ফলে এককালের আর্থক অবস্থার বর্তমানে বিপূল পারবর্তন ঘটেছে ॥ 


4০ উত্তরবঙ্গের লেকেসঙ্গীত 


প্রো ব্যবস্থ। 8 পূর্ব বা দাক্ষণবঙ্গের ন্যায় গ্রাম ব্যবচ্থা উত্তরবঙ্গের 
জেলাগ্দাীলতে গড়ে ওঠেনি । প্রথম অবস্থায় যে দু একটি গ্রাম গড়ে উঠোছল 
,তা কেবল থানা বা 'বাঁভন্ন সরকার দপ্তরকে ঘিরেই । রাজবংশীদের বাড়ী 
(তৈরীর বিশেষত্ব হল জমির মাঝখানে বাড়শ এবং তার চারপাশে চাষের জমি । 
জোতদারদের বাড়ীও তৈরী হত, অনুরূপভাবে । ফলে বাড়ীগুলির চারপাশে 
চাষের জম, জোতদারের যারা 'আধিয়ার' অর্থাৎ ভূমিহীন চাষী তারাও জোত- 
দারের জমিতেই বাড়ী তৈরী করতো জোতদারের টাকায়, ফলে এই বাড়ীতে 
আধিয়ারের কোন স্বত্ব ছিলনা, আধিয়ার বদল হলে নতুন আধিয়ার দখল 
করতো পুরনো আধয়ারের বাড়ী । রাজবংশণ গ্রাম বলতে দেখা যায় কতক- 
গুলি বাড়ীর সমান্ট । এই রকম ২০1২৫ টি বাড়ীর সমাম্টকে বলা হয় 
চাতাল” 'চাতর, বা টারি' আর ১০০/১৫০ টি চাতাল বা টার নিয়েই এক 
একটি গ্রাম । গ্রামের কোন স্যানা্দস্ট সীমারেখা ছিল না, পাশাপাশি কতক- 
'গুুলি চাতালের জমির আলপথই গ্রামের সীমানা চিহ্নিত করত । এই সীমানা 
পরিবর্তিত হত জোতদারের জমি বৃদ্ধি বা হাস অনুযায়ী । 

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি প্রথমাবস্থায় ঘনবসাঁত পূর্ণ ছিল না। 'বাভন্ন 
সময়ে যে রাজা বা সামন্ততান্ন্বিক প্রধান যতটা জমিতে তাঁর আঁধকার প্রাতষ্ঠা 
করতে পারতেন তা দিয়েই নিধারত হত রাজ্যের সীমা । আঁধকৃত অণ্ুলে 
-সামন্ততাল্তিক প্রধান তাঁর নিজের লোকজনদের 'দিয়ে গড়ে তুলতেন বসাতি, 
ফলে, উদ্দিষ্ট এলাকার পূর্বতন আঁধবাসীরা হয় নিজেদের বসাঁত ছেড়ে অন্যত্র 
চলে যেত, অথবা নতুন বিজয় জনগোম্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত, ফলে 
'বিজত জনগোষ্ঠীর স্বাতন্জ্যই লোপ পেত, এবং সেই অণ্চলে গড়ে উঠত 
নতুন জনগোম্তীর বসাঁতি। ডুয়ার্দ ও তরাই অঞ্চলে চা ও কাঠের ব্যবসায়ে 
লিপ্ত ব্যবসায়ীরা বিভন্ন সময়ে নানা স্থান থেকে শ্রীমক আমদানী করেছে, 
বাভন্ন প্রজাতির । কালক্রমে সেই শ্রামকেরা তাদের কর্মক্ষেত্রের নিকটবতাঁ 
অগ্চলের জমি দখল করে বসাঁত স্থাপনের ফলে প্রায়ই সখাশ্লন্ট এলাকার আঁদ- 
বাসীরা হয়েছে বিতাঁড়ত, সৃন্টি হয়েছে নতুন জনগোম্ঠীর বসতি । এই ভাবে 
অন্যান্য অঞ্চলের সাঁওতাল, গুরাও, লোধা ও বিহারী শ্রামকেরা আধিপত্য 
বিষ্ভার করেছে চা ও কাঠের শিল্পাঞ্লে বিশেষ করে ডুয়ার্স ও তরাই এলাকায়, 
ফলে কৃষিজীবী হওয়ায় এতদণ্চলের আঁদবাসী অথাৎ রাজবংশী, মেচ, রাভা 
তিয়র,পালিয়া প্রভ্ভীত জনগোষ্ঠণ ক্রমে ক্লমে তাদের নিজস্ব এলাকা ছেড়ে অন্যত 


গড়ে তুলেছে নতুন বসতি । 
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অবশ্য বর্তমানে রাজন্য প্রথার বিলোপ, জবমিদারণ স্বস্কলোপ এবং রাজ- 
নৌতিক ভাঙাগড়ায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাগ্দের উত্তরবঙ্গে নতুন 
উপনিবেশ স্থাপনের তাঁগদ এবং সবোঁপার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নাতর ফলে 
বাণিজ্যক কেন্দ্র হিসাবে দাঁজীলং জেলার শিলিগুঁড়, মালদহ কোচবিহার 
এবং জলপাইগুড়ি জেলার সদর এবং পাশ্চম দনাজপুর জেলার বালুরঘাটের 
গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তরবঙ্গের জনবসাতর পারমান ও সার্বিক বৈচিন্যের 
আমল পরিবর্তন হয়েছে । ফলে রাজবংশন সমাজের প্রাচীন গ্রাম ব্যবস্থার 
অস্তিত্ব আর নেই । পূর্ব পাকিগ্তানাগত উদ্বাস্তু ছাড়াও স্বাধসনোত্তর ভারতে 
আসামে বসবাসকারী বেশ কিছ বাঙালণী পাঁরবার আসামের 'বংগালণ খেদাও' 
আন্দোলনের শিকার হয়ে উত্তরবঙ্গে নতুন বসাতি স্থাপনে বাধ্য হয়েছে । 
বর্তমান বাঙলাদেশ সীমান্তবত' জেলা পাঁশ্চমাদনাজপুর ও কোচাবহারে 
সম্প্রীত নতুন করে বসাঁত স্থাপন করছে কিছু সংখ্যক “চাকমা” সম্প্রদায়ের 
মানুষ । এছাড়া বাঁণজ্য-সফল এলাকা 1হসাবেও উত্তরবঙ্গের 'বাভল্ন শহরে 
স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলেছে 1বাভন্ন প্রদেশের জনগোষ্ঠী । 
উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ও সংস্কীতিতে এই ব্যাপক আভিবাসন বা পুন- 
বসাতি এক প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে । 'বাভন্ন সময়ে আসা নানা সম্প্রদ!য়ের 
জনগোম্ঠীর ভিনমুখী জীবনধারা ও কৃণ্টি স্থানীয় আধবাসীদের জীবন 
ধারার চিরাচরিত এতহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত নয়, ফলে এতদণুলে 
বাহরাগত সংস্কৃতির মিশ্রণ ও সহ্যবস্থান একই সঙ্গে ঘটেছে । স্বভাবতই রাজ- 
বংশী জীবনধারা তার স্বাতন্্্য বজায় রেখে চলতে পারছে না, তাকে নব্য 
সংস্কৃতি তথা 'মশ্র সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হতে হচ্ছে । এককালের জন 
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চাপে যেমন ভেঙে পড়েছে প্রা্ঠীন গ্রাম ব্যবস্থা, তেমনি নব্য ও মিশ্র সংস্কাতির 
প্রভাবে রাজবংশী সংস্কীতিতেও হয়েছে দ্রুততর পাঁরবর্তন। 
নদ-নদী £ উত্তরবঙ্গে নদ ও নদীর প্রাচুর্য । অধিকাংশ নদীই ভুটান, 
সাকম ও তিব্বতের পাহাড় অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে উত্তরবঙ্গের জেলা সমূহের 
উপর 'দিয়ে বয়ে চলেছে । পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসায় অধিকাংশ নদাই 
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খরম্ত্রোতা । রযকালে নদীর দক প্লাবিত হলেও শীতকালে এই সব নদীর 
অধিকাংশেই চড়া পড়ে, সেখানে উর্বরা পাঁলমাঁটির পরিবর্তে গড়ে ওঠে 
বিশ্তদর্ণ বালুকাময় অপ্চল, সেখানে জন্মায় শুধু ঘাস আর আগাছার 
জঙ্গল । উত্তরবঙ্গের নিম্নাংশে এর ফলে গড়ে উঠেছে “দোলা” অপ্ঠল- অর্থাৎ 
নীচু আগাছাপূর্ণ জমি, যা গোর মোষ চরানোর পক্ষে উপযুস্ত । এই দোলা 
অন্চলের আশে পাশেই গড়ে ওঠে “বাতান' বা বাথান। উত্তরবঙ্গের নদী তাই 
রাজবংশী সমাজকে কীঁষানর্ভর না করে বাথান ভর করে তুলেছে । নদীর 
প্রাচ্য থাকায় 'বাভন্ন বাণিজ্যপোত চলাচলের কারণে এক সময় বন্দর গড়ে 
উঠলেও নদীর খরমত্রোতা চারন্রের ফলে এবং প্রায়শই গাঁতিপথ পরিবতনের 
ফলে আঁধকাংশ বন্দরের ধিলযুপ্তি ঘটেছে । নদী পথের জন্য এক সময়ে রাজ- 
বংশী জনজীবনে নাইয়া বা মাঝ বৃত্তির ছিল সহজাত বিকাশ কালক্রমে তারও 
অবলদীপ্ধ ঘটেছে । উত্তরবঙ্গের জেলা সমূহের উপর 'দয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে 
কয়টি নদী প্রবহমান তার মধ্যে রয়েছে মহানন্দা, করতোয়া, তিষ্ভা, জলঢাকা, 
তোরা, রায়ডাক, ধরলা, সঙ্চোশ, মেচি, বালাসোন, কালজানী, আত্রাই বা 
আম্রেয়শ, পুনর্ভবা, ট্যাঙ্গন, কালন্দী ও গঙ্গা প্রভৃতি । 

ম্বত্তিক £ উত্তরবঙ্গের জনগোম্ঠীর আঁধকাংশ কীঁষিজীবী হলেও, প্রকৃতি 
এতদগ্লে কৃষির পক্ষে সহায়ক হয়ান। পাহাড়ের বালি ও পাথর বাহত 
নদী যেমন এখানে পাঁলমাটি ফেলে জাঁমকে উর্বরা করেনা, তেমনি এতদ- 
গলের অত্যধিক বৃন্টিপাতও কাঁষর পক্ষে সহায়ক নয়। নদীর প্লাবনে 
জাঁমতে যে সামান্য পালমাটি জমা হয়, মুষলধারে বৃ্টিপাতে তা ধুয়ে 
নদী উপকূল পাঁরণত হয় বালুকাময় ও কঙ্করযদন্ত রুক্ষ আগাছাপূর্ণ দোলা, 
জমিতে । এই অনূর্বর জমিতে যে সামান্য চাষাবাদ হয়, সূর্ধের প্রচণ্ড 
তাপে তাও যায় শুকিয়ে, স্বভাবতই কীঁষ প্রধান জীবিকা হলেও উত্তরবঙ্গের 
কৃষককে ফসল ফলাতে প্রাণপাত পাঁরশ্রম করতে হয়। যাঁদও অনূর্বর 
জমিতে বর্তমানে আধুনিক যান্ত্িক প্রক্রিয়ার ফসল ফলানো হচ্ছে । মালদহ 
জেলার মৃত্তিকা অবশ্য তুলনামূলক ভাবে কৃষির উপযোগী । এই জেলায় 
আম ফলনের জন্য বিখ্যাত হলেও ধান, পাট, গম, ভূট্রা, ডাল ও তৈলবীজও 
যথেস্ট উৎপন্ন হয় এবং এখানে হয় “রেশম পোকা? পালনের জন্য প্রচুর তত 
গাছের চাষ । 

প্রচুর বৃস্টিপাত হলেও গাছের গোড়ায় জন দাঁড়াবে না এমন মাত্তকা চ্য 
শাছ উৎপন্নের উপযৃস্ত। একারণে দাঁজীলং, জলপাইগুড়ি এবং কোচ- 
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বিহার জেলার কিছু অংশে চা উৎপাদন অন্যতম কৃষিপণ্য । ছোট ছোট টিলা 
অঞ্চল থাকায় এইসব জেলায় চা উৎপাদন হয় প্রচুর, কিন্তু সার্বকভাবে চা 
উৎপাদন কীষকাজের অন্তভূন্ত না হওয়ায় এরজন্য শ্রামক আমদানী করা 
হয় রাজবংশী ভিন্ন অন্য জাতিদের থেকে । 

জলবায়ু ঃ উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহের জলবায়ু কিয়দংশে চরম ভাবাপন্ন । 
এই অঞ্চলে মূলতঃ তিনটি খতুরই প্রাধান্য, গ্রষ্ম, বাঁ ও শীতকাল । মৃত্তিকা 
সাধারণতঃ বালনকাযুস্ত কঙ্করময় হওয়ায় গ্রীত্মের দাপট যেষন প্রখর, পাহাড়ের 
সানুদেশে অবাস্থত বলে বৃন্টিপাতেরও প্রাবল্য ৷ উত্তরে হিমালয়ের শৈত্য 
প্রবাহে শীতের প্রকোপও প্রচণ্ড । দাঁজলিং জেলার পার্বত্য এলাকা বাদ 
দিলেও জলপাইগনুঁড় ও কোচবিহার জেলার বৃষ্টিপাতের পাঁরমান দক্ষিণবঙ্গের 
জেলাগলর তুলনায় আধক। কোচবিহার জেলায় বছরে গড়ে ১০২ দিনই 
বৃস্টি হয়, পুনরায় শীতকালে তাপমান্রা ৪ সেলসিয়াসের নীচে নামে। 
অবশ্য এই চরম জলবায়ুর প্রভাবে কোচবিহার জেলা তামাক পাতা চাষের 
উপযোগী । আঁধিক বৃন্টিপাতের ফলে দাঁজঁলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা 
বাগিচা প্রসার লাভ করেছে, এছাড়া এই দুই জেলায় আনারস ও কমলা- 
লেবুও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় । 

প্রকৃতির বিষম জলবায়তে অভ্যস্থ হওয়ায় এতদণ্চলের আ'দবার্সীরাও 
কঠোরে কোমলে গড়া । একাদকে এরা যেমন পাঁরশ্রমশ- কারণ প্রকীতির 
কুপণতায় কৃষিকাজ অত্যন্ত পারশ্রম সাপেক্ষ, অন্যাদকে প্রকীতির অরণ্যচারী 
হাত ও মোষ ধরা এবং সেগুলিকে পোষ মানানোর মত দুঃসাহসিক জাবন- 
যাত্রায় রাজবংশী পুরুষের আত্মনিয়োগ, খরম্তরোতা নদীতে নৌকা সামলে 
চলার মত কঠোর পারশ্রমে অভ্যাস হওয়ায় এদের শরীরে যেমন কঠোরতার 
ছাপ পড়ে, তেমাঁন অন্যদিকে উদার অকপট প্রকীতির কোলে মানুষ হওয়ায় 
রাজবংশী ও অন্যান্য আঁদবাসশরা অত্যন্ত উদার ও খোলা মনের মানুষ । 
এদের জীবন প্রকৃতি-নির্ভর হওয়ায় নাগারক কলুষতায় এদের মনকে আবিল 
করোঁন, প্রকীতির আহরিত সম্পদেই এরা তুণ্ট হয়েছে । 

কিন্তু দিনের পাঁরবর্তন হচ্ছে, পাঁরবর্তিত হচ্ছে জীবনযাত্রার চাহিদা, 
ষান্তিক সভ্যতার জটিল মানসিকতা তাই ক্রমে ক্রমে প্রভাবিত করছে রাজবংশী, 
'সমাজের নতুন প্রজন্মকে । যে সহজ সরল জশীবনযাত্রায় একাঁদন রাজবংশী সমাজ 
অভ্যস্থ ছিল তারা এখন যুগের হাওয়ায় নব্য সংস্কাতির জোয়ারে ভেসে চলেছে, 
উত্তরবঙ্গের খরক্প্রোতা নদীর মত এই নব্য সংস্কীতি অতাঁত এীতহ্যকে ভেঙে 
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জন্ম দিতে চলেছে নতুন সংস্কৃতির, সম্ভাবনার পথ দেখাচ্ছে নবজীবনের, সেই 
জীবনে আর খজে পাওয়া যাবেনা তংকালশন রাজবংশশী জীবনধারা, এক 
বৃহত্তর মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে সেও একাঁদন একাত্ম হয়ে যাবে । 


৩ উত্তরবঙের আদি ভাব! ঃ 


উত্তরবঙ্গে প্রচালত আদ ভাষার স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে প্রয়োজন 
এতদণ্চলের জনাবন্যাসের পযাঁলোচনা। কারণ কোন এলাকার জনাবন্যাসের 
ধারণাই সেই অঞ্চলের বাচকগোম্ঠীর পারচয় নির্ণয়ে সহায়ক । জনাবন্যাসের 
পারসংখ্যান পযাঁলোচনা করলে দেখা যায় উত্তরবঙ্গের আঁদবাসাী জাতির মধ্যে 
রাজবংশী জাঁতই সংখ্যাগ্গারঘ্ত। অন্যান্য উপজাতির মধ্যে রয়েছে পালিয়া, 
বেলদার, ভূ'ইমালি, দোসাদ, মাল, মুশাহার, নুনিয়া, 'তিয়র প্রভাতি । এছাড়া 
সংখ্যায় অল্প হলেও খেণ, কুঁড়সর্জন, মোরাচ্গয়া, মেচ, রাভা, গারো, টোটো 
প্রভৃতি উপজাতিও এতদণ্জলের আঁদবাসী। কালক্রমে রাজনোতিক উত্থান 
পতন আর ভৌগোলিক পাঁরবর্তনের ফলে এই জনাবন্যাসেরও পরিবর্তন 
ঘটেছে। একদিকে যেমন ভারত ভাগের পর তৎকালশন পূর্ব পাকিস্তান থেকে 
অসংখ্য বাঙালী হন্দু পাঁরবার উত্তরবঙ্গের বাভন্ন জেলায় জনবসাতি গড়েছে, 
তেমান আবার বাণিজ্যের প্রসার, বশেষ করে দাঁর্জালং, জলপাইগুড়ি ও 
কোচবিহার জেলায় চা বাগিচা এবং কোচবিহার ও পশ্চিমাদনাজপূর জেলায় 
তামাক পাতা চাষের ফলে ভিন্ন রাজ্য থেকেও শ্রামক এসে বসবাস শুর্‌ করেছে 
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় । স্বভাবতই এতদণ্চলের আদ বা মূল ভাষা 
একটা হলেও সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি ভাষারও প্রচলন রয়েছে । 

উত্তরবঙ্গের আঁদবাসীদের মধ্যে রয়েছে মূলতঃ দুটি ধারা, একভাগ 
মঙ্গোলীয়, অন্যটি আঁদ অস্ট্রলয়েড বা আদ অস্ত্রাল। মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর 
মধ্যে অন্যতম উপজাতি ভুটিয়া, এদের ভাষা ভুটিয়া বা তিত্বাতি ভাষার পবা 
গলীয় উপভাষা । মঙ্গোলীয় গোম্তীর অন্যান্য উপজাতি হল £- 

লেপচা- এঁদের ভাষা ভোট চীনীয় ভাষাবর্গের অন্তর্গত লেপচা বা রং 
ভাষা । তবে এদের উপর বর্তমানে নেপালী ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে । 

রাভা- রাভাদের দু বিভাগ-_সমাজবদ্ধ আর অরণ্যচারী। অরণ্যচারা 
রাভা সম্প্রদায় তাঁদের নিজস্ব রাভা ভাষায় কথা বলেন কিন্তু সমাজবদ্ধ রাভা 
সম্প্রদায়ের ভাষা বাংলার উপভাষা রাজবংশী ভাষা । অবশ্য আসামে যাঁরা 
বসাতি স্থাপন করেছেন তাঁদের আধকাংশই “অহমিয়া” ভাষায় কথা বলেন। 

মেচ-_এই সম্প্রদায়ের আঁধকাংশই জলপাইগুড় জেলার 'বাভন্ন অংশে 
বাস করেন ; অন্যরা দাঁজলং ও কোচবিহার জেলার আঁধবাসী। এদের 
ভাষা ভোট-চধনীয় ভাষাবর্গের অন্তর্গত মেচ বা বোড়ো, তবে এরাও রাজ- 
বংশন ভাষায় কথা বলেন। 
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গারো--কোচবিহার ও জলপাইগাঁড় জেলার এই সম্প্রদায়ের মূলভাষা 
ভোট-বমর্ঁ বঙ্গের, গারো ভাষা । অবশ্য এরাও রাজবংশী ভাষায় কথা 
বলেন। 

টোটো--জলপাইগুঁ়ি জেলার মাদারিহাট অঞ্চলে এঁরা “টোটোপাড়া” নামে 
এক স্বতন্ বসাঁত স্থাপন করেছেন, এদের ভাষাও ভোট চানশয়বর্গের “টোটো' 
উপভাষা । মঙ্গোলীয় জাতিবর্গের মধ্যে কোচ, রাজবংশী ছাড়াও উত্তরবঙ্গে 
বসতি রয়েছে বাঙালীদেরও । আর রয়েছে চা-শিজ্প মালিকদের মধ্য-ভারত ও 
বিহার থেকে আনা আদ অস্ট্রলয়েড গোষ্ঠীর উপজাতির বাস। এ*দের মধ্যে 
আছে, মুণ্ডা । এদের মূল ভাষা মুণ্ডাঁর হলেও খুব অল্প সংখ্যকই মুণ্ডারি 
ভাষায় কথা বলেন, বরং চা-বাগিচা এলাকায় নিজেদের মধ্যেও বাংলা "হন্দী ও 
মৃস্ডারি ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট “সাদর? ভাষায় কথা বলেন । 

নাগোঁসয়া- এরাও সাদার ভাষায় কথা বলেন, যাঁদও এদের সংখ্যা 
কমহাসমান। 

সাঁওতাল--এ*রা বর্ধমান, বীরভূম বাঁকুড়া, মোদনীপুর ও পুরুলিয়া 
জেলার আঁদবাসী এবং মূল ভাষা সাঁওতালী বা কুরুখ। তবে এরা মিশর 
বাংলাতেওকথা বলেন । 

মাহাঁল ও কোড়া-এদের আদভাষা মুণ্ডাঁর বা কুরুখ হলেও এখ্রা 
মশ্রবাংলায় কথা বলেন । 

“আদ অস্প্রাল ছাড়া দ্র।/বিড় গোষ্ঠীর দুটি উপজাতি উত্তরবঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
ভাবে বিদ্যমান ঃ (১) ওরাঁও £ উত্তরবঙ্গে এরা প্রধানতঃ জলপাইগুড়ি ও 
দাঁজলিং জেলার চা-বাগান এলাকায় সন্মিবিষ্ট। এঁদের আদি মাতৃভাষা 
'কুরুথ, দ্রাবিড় ভাষাগোম্ঠীর অন্তর্গত । তবে এরা বাঙালিদের সঙ্গে কথা 
বলার সময় বাংলা ও সাদার এবং অন্য।ন/ উপজ।]৩র লে।কের সঙ্গে কথা বলান্ব 
সময় সাদার ভাষা ব্যবহার করেন । (২) মাল-পাহাঁড়িয়া ঃ উত্তরবঙ্গে এরা 
প্রধানতঃ জলপাইগ্াঁড়, £মালদহ, পশ্চিমদিনাজপুর ও দাজরীলং জেলায় 
উপানাবষ্ট । *** এঁদের আদ মাতৃভাষা “মালতো, দ্রাবিড় ভাষাগোম্ঠীর 
অন্তর্গত 1৮ 

বাভল্ল আ্ধাসী ও উপজাতি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের জনগোম্ঠীর এক 
বিপদে অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের সংশ্সি্ট 
জেলাগুলি থেকে প্রভূত পাঁরমানে বাঙালী 'হন্দু উদ্বাঞ্ড; পারষারে পুজ্ট 
হয়েছে । পরবতর্থ সময়ে পূর্ব পাকিন্তানাগত উদ্বান্তু পাঁরবারের সঙ্গে 
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বালী খেদাও' আন্দোলনের ফলে আসাম থেকে উৎখাত বহ বাঙাল 
পরিবারও উত্তরবঙ্গে বসাঁতি চ্ছাপন করেছেন । আন্দোলনে যেমন বহ-সংখ্যক 
বাঙালণ পাঁরবার আসাম থেকে উত্তরবঙ্গে এসেছেন, তেমান বেশ কিছু পাঁর- 
মানে নেপালী-ভাষীও উত্তরবঙ্গের দাজলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বসাতি 
চ্থাপন করেছেন । 

রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে পূর্বপাকিষ্ঠানাগত বাঙালী পাঁরবার এবং 
আসামের বাঙালী পরিবারের উত্তরবঙ্গে বসাঁত স্থাপন করা ছাড়াও ব্যবসা 
এবং চাকুরী সুত্রে বাঁভন্ন ভাষা ভাষীর লোক 'বাভন্ন প্রদেশ থেকে উত্তরবঙ্গে 
এসে বসতি করেছে । যেমন, অন্ধপ্রদেশ- ভাষা তেলেগু, আসাম --ভাষা 
অহমিয়া, গুজরাত- ভাষা গুজরাতী, জম্মু ও কাশমীর--ভাষা কামরা, 
কেরালা- ভাষা মালয়ালম, তামলনাড়ু--ভাষা তামিল, মহারাম্ট্র--ভাষা 
মারাঠি,কণটিক-_ভাষা কল্পড়,উাঁড়ষ্যা-_ভাষা গুঁড়য়া, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হয়ি- 
য়ানা, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ_-ভাষা হিন্দী,পাজাব--ভাষা পাঞ্জাবী, এছাড়া 
প্রতিবেশন'রাম্ট্র নেপাল থেকে নেপালী ভাষা, তিত্বত থেকে তিদ্বাতি এবং ভুটান 
থেকে ভোট বা ভুটানীজ ভাষার বহু লোকই উত্তরবঙ্গে স্ছায়শ বা অস্থায়ী 
আন্তানা গেড়েছে। 

স্বভাবতই 'বাভল্ন ভাষাভাষীর জনসংখ্যা থাকায়, উত্তরবঙ্গে বভিন্ন 
ভাষারই প্রচলন রয়েছে । ভাষ্াভাত্তক বিশ্লেষণে চারটি মৃূলভাষা গোম্ঠী 
যেমন আর্ধ, দ্রাবড়, আস্ট্রক ও মঙ্গোলীয়--প্রত্যেক ভাষা গোম্ঠীরই আশ্তিত্ 
রয়েছে উত্তরবঙ্গে । তবে মূলতঃ যে ভাষা এতদণ্চলে সংখ্যাগ্ারচ্ঠের ভাষা, 
তা বাংলা ভাষারই উপভাষা যাকে কেউ বলেছেন রাজবংশী ভাষা, কেউ আঁভ- 
হিত করেছেন কাষরুপাী ভাষা বলে আবার কারো মতে তা কামতাপুরী বা 
কামতাবিহারী ভাষা । পরবতর্শকালে এই রাজবংশী ভাষারই রূপান্তর 
ঘটেছে বাংলা ভাষার বরেন্দ্রী ও পূর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে । প্রথম 
দিকের যেসব বাঙালী পাঁরবার দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গে বসবাস করছেন তাঁরা 
বরেন্দ্রীয় বা রাঢ়বাংলার সঙ্গে রাজবংশী ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন আর 
পরবতর্ধ অধ্যায়ে দেশভাগের পর যে সব বাঙালী পূর্বপাকিন্তান থেকে উত্তর- 
বঙ্গে এসেছেন তাঁরা বয়েন্দ্রী ও রাজবংশী ভাষার সঙ্গে পরবঙ্গীয় বাধলা উপ- 
ভাষার সংমিশ্রণ ঘাঁটয়েছেন । এ*রা নিজেদের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় কথ্য বাংলা 
ব্যবহার করলেও সর্বজন সমক্ষে মিশ্রত বাংলা ভাষা ব্যবহার ধরেন । এই 


২৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


প্রভেদ. রয়েছে । যাঁদও সমগ্র উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ভাষা বা কামর্পী 
ভাষারই প্রাধান্য ৷ এই রাজবংশী ভাষা শুধু উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই এর 
ব্যাঞ্চি উত্তরবঙ্গের বাইরে যেমন আসামের গোয়ালপাড়া, গৌরীপুর, বিহারের 
পার্ণিয়া জেলায়, এমনাক বাহভরিতের বাঙলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর ও 
মৈমনাসংহ জেলাতেও প্রসারিত । স্বভাবতই উত্তরবঙ্গের ভাষা বললে এমন 
ভাষাকে বোঝায় যার সার্বজনীন আবেদন রয়েছে এবং এই ভাষায় যাঁরা কথা 
বলেন তাঁরা কেবল উত্তরবঙ্গের সীমানাতেই আবদ্ধ নন, উত্তরবঙ্গের বাইরেও 
এই ভাষার প্রচলন রয়েছে । 

কিন্তু উত্তরবঙ্গের সংখ্যারিম্ঠের এই ভাষায় নামকরণ নিয়ে মতান্তর 
রয়েছে । ভাষার নামকরণে অধ্যাপক গ্রীয়ারসন বলেন, 47006 ৫1215০6 1৪ 
0908]15 10001) 25 7201920651১ 11000 006 010৩ 0£ 03090139106 21168৫5 
৪110060 00, 1015 8150 16160061005 6৪110. [২81760811 £1010 0102 0: 
006 41800105 10. 10100 1015 500160.%9 অধ্যাপক সুহনীতিক্মার চট্টো- 
পাধ্যায় একে বলেছেন “কামরূপ উপভাষা” (9-]. 19-6)1 অধ্যাপক 
সুকুমার সেনও অনুরূপ আঁভমত ব্যস্ত করেন (বাঙলা ভাষার হীতিবৃত্ত, 
১৯৩৯ )। 

অন্যদিকে তৎকালীন কামতাঁবহার সাম্রাজ্যের প্রচালত ভাষা হসাবে কেউ 
কেউ একে কামতাবহারী ভাষা বলেও উল্লেখ করেছেন। “খেণ বংশীয় শেষরাজা 
নীলাম্বর সমগ্র গোয়ালপাড়া, কামর্পের আঁধকাংশ এবং রঙ্গপুর, কোচবিহার 
জলপাইগাঁড় ও দিনাজপুর পর্যন্ত স্বীয় রাজত্বের সীমা বিষ্ভার কারয়াছিলেন। 
ই*হার রাজধানী কামতাপুরীর ( অধুনা গোসানীমারী ) ভগ্নাবশেষ হিন্দু 
রাজত্বের শেষ নিদর্শন রূপে হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর শিল্পের অতুলনীয় 
গৌরব কীশীর্ত বক্ষে ধারণ পূর্বক বতমান কোচবিহার রাজধানীর ১৪ মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রশান্ত সিলা ধরলা নদীর বামতশরে দেদীপ্যমান 
রাহয়াছে। এই বিন্ভীর্ণ ভূ-ভাগে যে কথ্যভাষা প্রচলিত ছিল, বর্তমান কোচ 
বা রাজবংশী ভাষা তাহারই পাঁরমাঁজত সংস্করণ । এরুপ অবন্থায় এই 
ভাষাকে কোচ বা রাজবংশী এই জাতিগত সঙ্কীর্ণ আখ্যার পারিবর্তে প্রাচীন 
সেন (খেণ) ও আধুনিক কোচ রাজত্বের নামানুসারে কামতাবহারী ভাষা নামে 
আঁভহিত করাই যেন আঁধকতর সমচঈন বাঁলয়া মনে হয় 1৮৩ 

অবশ্য স্থানের বিচারে ভাষার নামকরণে আতব্যাণ্ত দোষের শিকার হতে 
হয়। কারণ রাজনোতিক উতান পতনের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্গিষ্ট এন্সাকারও বিষ্তুতি 


উত্তরবঙ্গের সার্বিক রুপরেখা ২৯ 


বা সঙ্কুচন হয় । এছাড়া কামতাবিহারশ অঞ্চলে রাজবংশশ ছাড়াও বিভিন্ন 
ভাষাস্ভাধীর জনবসতি ছিল প্রথম থেকেই সেই কারণে সকলের ভাষাকে একণ- 
করণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। অন্যভাবে এই ভাষাকে কামরূপ ভাষা বলাও যুক্তি 
গ্রাহ্য নয়, কারণ কামরপ এলাকা বলতে বর্তমান আসাম অগ্চলকেই বোঝায় 
এবং সেখানকার জনবসাঁত মূলত অহমিয়া ভাষাভাষী । অন্যাদকে নাট 
এলাকার বাইরেও এই ভাষার প্রচলন 'ছিল, স্বভাবতই রাজবংশী ভাষাকে 
কামতাবিহারী বা কামর্পী ভাষা বলার চেয়ে এই ভাষার আঁধকাংশ জন- 
সংখ্যার নামানুসারে রাজবংশশী ভাষা বলাই য্যান্তিযুন্ত ও সহজ বোধগম্য | যে 
হিসাবে বাঙালীর ভাষা বাংলা, গাঁড়য়াদের ভাষা ওঁড়য়া, অহমিয়াদের ভাষা 
অহমিয়া, সেই হিসাবেই রাজবংশশীদের ভাষাকে রাজবংশ ভাষা বলাই শ্রেয় । 

রাজবংশণ ভাষার গঠনপ্রণালন সম্পর্কে বলা হয়, “কোচ রাজবংশের অভ্যু- 
খানের পূর্বে যথাকূমে পাল ও সেন রাজবংশীয় ভূপালগণ এ দেশের শাসনদণ্ড 
পাঁরচালনা করিয়া শিয়াছেন। পালবংশীয় রাজন্যবূন্দ প্রায় সকলেই [বৌদ্ধ 
ধম্মবিলম্বী ছিলেন, সেইজন্য এ দেশের কথিত ভাষা পালি ভাষার যথেষ্ট 
সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে । বলিতে কি পালি ভাষার অচ্ছি কঙকালের উপর 
প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা প্রভৃতির রস-রন্ত-মেদ মজ্জার সংযোগে এ দেশের কথ্যমান 
ভাষার উদ্ভব বলা যাইতে পারে 1৮৪8 

বিভিন্ন অণ্লের আণ্লিক ভাষা ও তার উচ্চারণ রাজবংশশ ভাষাকে প্রভা- 
বিত করেছে । যেমন ভুটানের নিকউবতর্শ অঞ্চলে সেখানকার আধে'তির ভাষার 
প্রভাব ; কোচাবহারের পৃবধিশ অর্থাং আসাম সংলগ্ন অঞ্চলে কামর্‌পাী ভাষার 
প্রভাব এবং বাঙলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর ও বগন্ডা জেলার উচ্চারণের 
আণ্চালকতার প্রভাব পড়েছে পাশ্চমদিনাজপুর জেলায় প্রচালত রাজবংশী 
ভাষায় । পশ্চিমদিনাজপুর জেলার কথ্যভাষার আবার কয়েকটি স্বতন্ম রুপ 
দেখা যায় আন্টালকতা অনুযায়ী, যেমন £ 

“ইসলামপুর মহকুমায় প্রচলিত লোকভাষা সাধারণভাবে 'কাইথী বাংলা" 
নামে পারিচিত। কেউ কেউ এঁ এলাকার সয্পুর গ্রামের মাম অনুসারে সূযা 
পুরী আমে'র ন্যায় “সূযাঁপুরী লোক ভাষা” নামকরণ কযেছেন। কিন্তু মহা- 
ভারতের যুগে এ অণ্চল অঙ্গরাজ্যের অন্তভুক্তি থাকায় ইসলামপুর এলাকার 
লোকভাষা “অঙ্গীয়' উপভাষা' নামেই পাঁরচিত হওয়া সমণচীন। ৰ 

“রায়গঞ্জ মহকুমা প্রাচীন পালিয়া রাজবংশী দেশী শ্রেণীর লোকগোক্ঠশ 
অধ্যাষত' অণ্চল। এই অঞ্চলের লোকভাষা রঙে ও ঢঙে কোচ কামরুপণ' উপ- 


৩০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ভাষার সমগোত্রীয়, এবং মহাভারতের যুগে এই অঞ্চল বিরাট রাজ্যের 
অস্তভু্ধ ছিল। সুতরাং রায়গঞ্জ অগ্ুলের লোকভাষা ণীবরাটপঁ” বা 'উত্তরী উপ- 
ভাষা গোম্ঠী'র অন্ততুন্ত । 

“আর বালুরঘাট মহকুমা মহাভারতের যুগে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তর্ভুন্ত 
থাকায় এ অণ্চলের লোকভাষা “কোট বষশুয় উপভাষা' নামে পারাঁচিত ।৮৫ 

উচ্চারণ প্রকীতির কারণে রাজবংশী ভাষাকে কেউ কেউ “বাহে” ভাষা বলেও 
উল্লেখ করেন, এমনকি এীতিহাসক গ্রীয়ারসনও একে বাহে বিভাষা বলে উল্লেখ 
করেছেন । “10 006 10911661106 7271, 005 4181606 15 10761020050 ০5 
006 1061000011)£ 96068311) 8130 1988 ৪. 92018] 172106১ 23 ৪. 810019- 
1০0 ৮15. 9806. যাঁদও ভাষা সম্পকে প্রখ্যাত এীতহাসকের এটি অজ্ঞতা 
প্রসূত উন্তি, কারণ “বাহে” কোন ভাষার নাম নয়, এট একটি সম্বোধন সূচক 
শব্দ মান্র। “বাবাহে' কথার সংক্ষোপত রূপ । ভোট চশনণয় ভাষায় “বায়” শব্দের 
অর্থ দেবতা বা বন্ধু । আবার কোচ ভাষায় মধ্যমপুরুষে “বায়” বা বাহে যোগ 
করে সম্ভ্রমাত্মক ক্রিয়ার্প গঠিত হয় । কোচ শব্দ “বায়'+(তৎসম) হে (সম্বোধন 
সুচক অব্যয়) এইভাবে “বাহে” শব্দাঁট গাঁঠিত। “অন্যান্য অণ্ুলে অপারাচত জনকে 
সম্বোধনকালে যেমন “ওহে", “ওগো” ইত্যাঁদ বলা হয়, তেমাঁন কোচ রাজ- 
বংশীয় ভাষায় পুরুষদের “বাবাহে" এবং মেয়েদের 'মাওহে” বলে সম্বোধন করাই 
রাঁতি ও ভদ্রতাস্চক | তারই প্রচালত সংক্ষিপ্ত রূপ “বাহে? ও “মাহে” ।৮৭ 

ভাষার উপর অন্যান্য ভাষার প্রভাব সত্বেও নিজস্ব বোশষ্ট্য ও সার্বজনখধন- 
তার গুণে আজও রাজবংশী ভাষার আন্তিত্ব বজায় রয়েছে । অন্যান্য ভাষার 
প্রভাব পড়লেও রাজবংশী ভাষার কাঠামোগত পাঁরবর্তন খুব একটা হয়ান। 
এই কথ্য ভাষাকে লাখত ভাষায় রূপান্তরের জন্য তৎকালীন কোচরাজন্যবর্গ 
মাথিলা ও আসাম বা তৎকালীন প্রাগজ্যোতিষপুর থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এনে- 
ছিলেন কোচাবহারে। স্বভাবতই রাজবংশী উপভাষাতে মৈথলণ ও অহমির়া 
ভাষার কিছনটা প্রভাব পড়োছিল, 'কিন্তু তৎসত্বেও রাজবংশ" ভাষা অহমিয়া ও 
মৈথিল' ভাষা থেকে স্বাতন্ত্য বজায় রেখেই চলেছে । 

রাজবংসী ভাষাতন্ব £ আগ্চালকতার প্রভাবে ভাষার ব্যাতিক্রম রূপ দেখা 
গেলেও রাজবংশী ভাষার মূল কাঠামোতে বাক্য গঠনের ও উচ্চারণের কতক- 
গুল সাধারণ নিয়ম রয়েছে । বাংলা ভাষার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার 
এই বৌশম্ট্য সহজেই ধরা পরে। 

লিঙ্গ পরিবর্তন £ সাধু ও চলতি বাংলা ভাষায় যে সব প্রতায় এবং 


উত্তরবঙ্গের সার্বিকপ্নরূপরেখা ৩৯ 


পদ্ধাতিতে লিঙ্গ পাঁরবর্তন করা হয়, রাজবংশী ভাষায় তার ব্যাতিক্রম দেখা বায় 
না, তবে উচ্চারণ ও প্রয়োগের দিক থেকে তার কয়েকটি বোৌশব্ট্যের উল্লেখ 
করা যায় । 

ক) ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে 'লঙ্গ নির্দেশ- আজ «সংস্কৃত আর্ধ ) দাদু-বা 
ঠাকুরদা । আবোএসংস্কৃত অন্ব) 'দাদমা বা ঠাকুমা । যেমন-_-আবো 
নওদারীটা মারিয়া মোরছে হইসে হানি ।” 

খ) কয়েকটি শব্দের শেষে আ, ঈ প্রত্যয় যুস্ত হলেও সেগ্াাঁল প্দংলিঙ্গ 
বাচক শব্দকেই বোঝায় । যেমন-নিদয়া (নির্দয়)। "তুই মোর নিষ্বা 
কালয়ারে?। 

গ) প্রত্যয় নিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দের লিঙ্গান্তরের রূপ £ 

অনীয়া প্রত্যয় যোগে ঃ সাউদ-_-সাউদানীয়া। আনী প্রত্যয় যোগে £ 
গৃহস্থ» গিখানী । গৃহিনী অর্থে । নী প্রত্যয় যোগে £ কমবন্তা ৯কমবস্তানী | 
স্বর সঙ্গতিতে- কমবান্তনী। হতভাগা স্ত্রী লোক অর্থে । ঈ প্রত্যয় যোগে £ 
হদমা৯হ্দুমী | হাদুমার স্ত্রী অর্থে। 

বচন £ 

ক) বহুবচন জ্ঞাপক যে সব প্রত্যয় সাধু ও চলিত বাংলা ভাবার 
প্রচলিত তার মধ্যে “এরা” (যেমন রামেরা ) “রা” (পাখিরা ) এর প্রচলন ব্যান্ত 
নামের সঙ্গে নেই । তবে রা" কখনও ইতর প্রাণীর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। 
যেমন, ছাগল ৯ ছাগলীরা । 

খ) 'গুলা'র প্রচলন সামান্য পাওয়া গেলেও 'গুঁল'র প্রচলন একেবারেই 
নেই । "গুলা" কখনও কখনও গিলা, গ্রা, বা লা? প্রত্যয় হিসাবে ব্যন্তি, বস্তু 
ও ইতর প্রাণ, সব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় । যেমন-_-সতীনগুলা । “আই গোর 
সতাঁনগুলা কয়, মুই বলে আন্দোন জানো না।, 

শিলা-চ্যাঙেড়াগিলা । 'আইতে বাইতে চ্যাঙেড়াগিলা দ্যাকে চায়া চায়া?। 

গ্রা-ইপ্লা ইপ্না কাথা কননা,নেবা আগুন মোর জবালান না'। 

লা- মানাষলা । মানুষগ্লি অর্থে । 

গ) প্রত্যয় ছাড়া বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ দিয়েও বহুবচন নির্দোশিত হয় । 
সাধু বাংলা ভাষার “লোক” এবং “সব' শব্দ দুটি এই উপভাষায় পাওয়া যায় । 
তবে এই উপভাষার ওষ্ঠ বর্ণের কণ্ঠ বর্ণ হওয়ার প্রবণতা বেশি । এর কলে 
'সব শব্দাঁট হয় “সগ্' এবং আগ্চালক উচ্চারণের জন্য “সগ' হয়ে যায় সউগঃ ৷ 

যেমন--সউম ফুল ফ:টিল- রে মোর না ফাঁটিল মোর ব্যাল'। কখনও কখনও 


৬২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


ঘোষ ধ্বনি অঘোষ বর্ণে পারণত হয়ে “সগ' হয় সক বা 'সোগ্‌। ত জ্ঞাতা 
সক্‌ আসিল আও দিয়া । 

নিশ্চয়ার্থে এবং যজ্ঠী বিভান্তর অর্থ জ্ঞাপনে সকলের স্থলে হয় সগগার বা 
সগ্‌গারে। "ওরে আগোত জনা চারেক পাছোত জনা চারেক সগ্‌গারে কানে 
রানে সনা |; 

ঘ) রাজবংশী উপভাষায় বহত্ব বাচক শব্দ “ঘর? । এট ব্যান্তিবাচক এবং 
যে শব্দের পরে এটি ব্যবহৃত হয় সেই শব্দের ষ্ঠ বিভান্ত রূপের সঙ্গে ঘরের 
ব্যবহার হয় । যেমন- হামার ঘর- আমরা । উয়ার ঘর-_ওরা । 

কারক ও বিভক্তি £ 

১। কর্তৃকারক-_প্রথমা বিভক্তি ॥ বাংলায় সাধারণ ক্ষেত্রে কর্তৃকারক 
একবচনে যেমন কোন বিভান্তি ব্যবহৃত হয় না, এই উপভাষাতেও তদ্রুপ । যেমন 
-আম বাড়ী যাছে অর্থাৎ রাম বাড়ী যাচ্ছে। 

কা আনার্দন্ট হলে বাংলা ভাষায় এ, য়ে, য় ব্যবহৃত হয়, এই উপভাষাতে 
কতা (নাট ও আনার্দস্ট উভয় ক্ষেত্রেই এ, য়ে, য় প্রভীতি বিভন্তি যুস্ত হয়। 
যেমন-_'রোজায় ঝাড়ে গুণিনে ঝাড়ে?। 

গুলা, গিলা, লা এবং ঘর শব্দ দিয়েই এই উপভাষাতে বহুবচন নির্দেশিত 
হয়, তবে গিলা বা “লা' র সঙ্গে 'য়' যুন্ত হয়। যেমন- চ্যাঙেড়াগিলায় যকত 
করে। 

২। কর্তৃকারক-দ্বিতীয়! বিভক্তি £ সাধু ও চলতি বাংলা ভাষার 
ন্যায় আলোচ্য উপভাষাতেও বিভন্তি শূন্য কর্মপদ দেখা যায় । তবে এই উপ- 
ভাষার বিশেষত্ব হল 'নার্দ্ট প্রাণীবাচক শব্দেও কর্মকারকের বিভান্ত কখনও 
কখনও অব্যাহত থাকে । যেমন- ক্যামনে দ্যাকমো মা জননীরে। “রে? 
এখানে বিভান্ত চিহ্ন নয়, সম্বোধন । 

স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে কর্মকারক বোঝাতে কৃত€ক পাওয়া যায়। বাংলা 
ভাষায় এটির ব্যবহার হয় “কে রূপে । রাজবংশশী উপভাষায় সমন্ভ সর্ব নামের 
সঙ্গেই 'ক' যুক্ত হয়। যেমন- মোক্‌-_ আমাকে । হামাক--আমাকে বা আমা- 
দিগকে । তোক---তোকে । 

ও। করণ কারক- তৃতীয়া বিভক্তি £ 

বাংলা ভাষার তে, য়ে, য় এর ব্যবহার রাজবংশী উপভাষাতে আবকৃত ও 
পাঁরবার্তিত উভয় রূপেই পাওয়া যায় । যেমন-_ 

"তে “ত' এর আকারে--'যে ভাসাত্‌ নাইলে কইতর ফি করে তার খোপে?। 


উত্তরবঙ্গের সার্বিক রূপরেখা ৩৩ 


'য়ে' এর অপারবার্তত রূপ- সোমায়ে বান্দিচে টান । 

য় এর অপারবার্তত রুপ- সোনায় ঢালান্‌ চার ঘাটো। 

বাংলা ভাষার '“দবারা'এএবং “কর্তৃক' এই অন:সর্গ দুর প্রয়োগ রাজবংশ 
উপভাষাতে নেই কিন্ত্ব “দয়া বা সংক্ষেপে "দ' এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। 
যেমন- রামক 'দ বা রামের দ্বারা । 

৪। জম্প্রদ্ধান কারক--চতুর্থা বিভক্তি ঃ 

বাংলা ভাষার চতুর্থী বিভন্তি “কে” রাজবংশী উপভাষায় “ক' হয়ে যায়, 
যেমন--আই মোক ব্যাচেয়া খা হে খা"। উদ্দেশ্যমূলক সম্প্রদান কারকে 
বাংলায় যেখানে “কে বিভান্ত যযুস্ত হয়,এই উপভাষায় সোঁটও 'ক' রূপে ব্যবহৃত। 
যেমন-_'তিন কইন্যা জলোক যায়” । 

৫। অপার্ধান কারক-__পঞ্চমী বিভক্তি ঃ 

বাংলা ভাষার বিভান্ত হ্থানীয় প্রত্যয় 'হইতে' বা 'হতে” 'থাঁকয়া” বা “থেকে” 
রাজবংশী উপভাষায় “হাতে” রূপ নেয়। যেমন-ভাট হাতে আইলেন 
ভারী? । 

৬। সম্বন্ধ পদ __বষ্ঠী বিভক্তি ঃ 

সাধু ও চলত বাংলা ভাষার ষষ্ঠী বিভান্তর চিহ্ন এর, য়ের, র আলোচ্য 
উপভাষায় হলন্ত শব্দে অর" হয়ে যায় । স্বরান্ত শব্দ এবং কাব্যের ভাষায় 
অবশ্য এর, র- আবিকৃতই থাকে । 

হলন্ত শব্দ  কোপালর নেকা--কপালের লেখা । 

স্বরান্ত শব্দ £ মানাষর দ্যাকা পাঁও-_ মানুষের দেখা পাই । 

কাব্যে ষষ্ঠ বিভন্তির অকারণ প্রয়োগ এই উপভাষার এক বিশেষস্ব। 
সাধারণতঃ হলন্ত শব্দের সঙ্গে “এর' এবং স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে র' যুস্ত হয় । 

হলন্ত শব্দ 2৪ কতয় নোকে হলেক খুন 

স্বরান্ত শব্দ £ “আইন্ভে,*আইন্ডে, খসিয়াপইরবে ও তোর দোলান কোটা 
বাড়নীরে' ৷ 

৭। অধিকরণ কারক-_সগুমী বিভক্তি £ 

বাংলা ভাষার আঁধকরণ কারকের চিহ্ন তে, এতে এই উপভাষাতে “অত, 
ওত, ত, ততে" রূপ নিয়েছে । “ত' কেবল স্বরান্ত শব্দের সঞ্চো ব্যবহাত হয়, 
অন্যগুলি ব্যঞ্জনান্ত শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত । 

হলন্ত শব্দে অত, ওত- সরকারের হাতোত না দ্যান বেটি 

হলন্ত শব্দে ততে- আইততে আইস 


৩ 


৩৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

স্বরান্ত শব্দে ত- দেহাত্‌ দিয়া ঠ্যাসা 

ষষ্ঠী বিভান্ত থেকে আগত টে ঠে তি ি' প্রভাতি অনুসর্গ দিয়ে প্রকাশ 
করা হয় । যেমন- উয়ারঠে--ওর কাছে । ওই'তি-- ওইখানে । “ওইতি'র হুত্তি 
বা হ্াঁথ রূপও পাওয়া যায় । যেমন--হীত্ত থো তোর নাঙগল জোয়াল বারা 
বানেক আসিয়া? । 

“টে ঠে, তি, থি" এর পরও হ্থানবাচক ফার্সি খানা" যুক্ত হয়। যেমন-__ 
“কোন্ঠেখানায় গেইলে এলা হুদমার দ্যাকা পাণ্ড । আবার উচ্চারণ 'বকীতিতে 
থানা” কখনও “কেনা বা “কোনা'তে পর্যবসাতি হয়। যেমন__'মুককোনা 
তোর 'ডব ডিব ও ভাউজণ? | 


ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ £ 
দিত্য বর্ডমান 
একবচন বন্ছব্চন 
উত্তম পুরুষ মুই করোংকরো।কর* হামরা|হামারঘর/হামারলা করো 
মধ্যম পূরুষ-সাধারণ-তুই করিস তমরা!তোমরা করোঁ 
সম্ভ্রমার্থে- তমরা| তমরা|/তমারঘর/তমারলা করেন 
তোমরা করেন 
প্রথমপ্পুরুষ- সাধারণ- তায় করে তারঘর/তারলা করে 
সম্ভ্রমার্থে তামরা করেন তামরা/তামারঘর!তামারলা করেন 
সাধারণ অতীতকাল 
উত্তম পূরুষ মুই করিনু/কন/করিলোং হামরা|হামারঘর/হামারলা/করিলো 
করলো।কল্লো 
মধ্যম পুরুষ-সাধারণ-_তুই করিল! তমরা!তোমরা করিলঃ/করলু 
কইল্লোকল্পু 
সম্দ্রমার্থেতোমরা|তমরা তোমরা|তমরা করিলেন/কইল্লেন 
করিলেনাকইল্লেন 


প্রথম পুরুষ-তায় কারল2'কারলেক|কইল্লেক তারঘর করিলু/কারিলেক 

উত্তম পুরুষের একবচনে কারনু, করল ইত্যাদির প্রচলন গ্রামাণ্চলে পাওয়া 
যায়। মধ্যস্থিত-র' লুপ্ত হয়ে কইনু'র ব্যবহার রয়েছে । যেমন, ধার করিয়া 
কইন বহো ওহোগে নোদারী, | 

সাধারণ ভবিষ্যত কাল 
উত্তম পুরুষ মুই করিম হামরা|হামারঘর|হামারলা কারমো 
মধ্যম পুরুষ-_সাধারণ--তুই কারব তমরা/তোমরা কাঁরবো/কারবৃ* 
সম্ভরমার্থে_ তোমরা করিবেন তমারলা করিবেন 


উত্তরবঙ্গের সার্বিক রূপরেখা ৩৬ 


এপ্রকবচল বন্বচন 
প্রথম পুরুষ- সাধারণ- তায় করিবেকরিবেক তায়ঘর করিবে!কাঁরকেক 
সম্ভ্রমার্থে--তামরা কাঁরবেোকারবেক তামারঘর কাঁরবে|কারবেক 

উত্তম পুরুষের একবচনে এই উপভাষায় “ম' এবং বহুবচনে মো" ব্যবহান্ত 
হয়। যেমন একবচনে-কার হস্তে পাঠাইম বন্দুর গযয়া" বহুবচনের রুপ 
“দোনোজনে শিতান দেমো? | 

কিন্তু কাব্যে সুরের প্রয়োজনে বা কথ্যভাষায় নিশ্চয়ার্ঘে প্রায়ই উত্ত- 
পুরুষের একবচনেও মো'এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন--বন্দুমা মলে 
হমো আড়ি' বা “এহেনা যৈবন সাগরে ভাসামো? । 


জর্বনাম £ 
পুরুববাচক সর্বমাম- উত্তম পুরুষ 

(ক) উত্তম পুরুষের একবচনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় “মুই । মৃক্রি, আই, 
মোর ব্যবহার খুব কম । হামি'র ব্যবহার নেই, তবে 'কোচবিহারে 'আমি'র 
প্রচলন আছে যাঁদও জলপাইগুড় ও দার্জালং জেলায় 'আম"র প্রচলন নেই । 
এই উপভাষায় কাব্যে উত্তম পুরুষের একবচনে গৌরবার্থে বহুবচনের রূপ 
প্রয়োগ করা হয় । যেমন--যখন তমরা বাজান রে বাঁশী তকোন হামরা 
আন্দোন রে আন্দি।, 

(খ) কাব্যে কচি একবচনে হাম" ব্যবহৃত হয়, নয়তো “হাম? বহৃবচন- 
জ্ঞাপক শব্দ । হাম" এই প্রতিপাঁদক দিয়েই উত্তম পুরুষের সব কারকের 
দ্ববচনের রূপ হয় । কাব্যে মুই” এর পাঁরবর্তে কখনও “মুইও" বা 'মুইয়ো' 
ব্যবহৃত হয় । যেমন--মুইয়ো নারী ভর ষুবতাঁ?। 

(গ) হামা” এই উপভাষায় মূলতঃ উত্তম পুরুষের বহুবচনাত্বক রুপ, 
তবে কাব্যে একবচনেও ব্যবহৃত হয় । উত্তম পুরুষের প্রথমার বহুবচনের 
সর্বাধক প্রচালত রূপ হল 'হামরা'। “মোরা” সেই তুলনায় বিরল । কোচ- 
বিহারে বহুবচনে “হামরা'র চেয়ে “আমরা” বেশি চলে, দাজঁলিং ও জলপাই 
গড়তে “হামারলা" (সমীভবনের ফলে হামাল্লা) এবং 'হামারঘর' ব্যাপকভাবে 
ব্যবহৃত । 

(ঘ) উত্তম পুরুষের ছ্বিতীয়ার একবচনে সবাঁধিক প্রচলিত 'মোক-। 
অধুনা “আমাকে'র প্রভাবে 'মোকে'র প্রচলনও দেখা যায় । মোক থেকে মোখ 
বা মোগ্‌ এবং কাব্যে মোকো' বা মোখো'তে পরিণত হয় । 


৩৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


হামা? এবং “হামার সঙ্গে গুলা, ছিলা, লা, ঘর প্রভাতি বহ্বচনাত্মক 
প্রত্যয় এবং দ্বিতীয়া বিভান্তর “ক' জুড়ে উত্তম পুরুষে দ্বিতীয়া বিভান্তর 
বহুবচন করা হয় । জলপাইগুড়ি জেলায় “হামারলাক- এবং দার্জিলিং ও 
কোচবিহার জেলায় “হামারঘরক' বেশি প্রচালিত । 

(৬) উত্তম পুরুষের তৃতীয়ার একবচনে 'মোক-দিয়া” এবং “দয়া'র সংক্ষেপিত 
রূপ “দ" ব্যব্ত হয় । কোচাঁবহারে আবার “হামাকদিয়া? প্রচলিত । 

(চ) অপাদান কারকের অর্থজ্ঞাপক অনুসর্গ “হইতে”, “থেকে” এই উপ- 
ভাষায় যথাক্রমে হাতে”, বা শুধু তে" এবং “থাকি রূপে ব্যবহৃত । যেমন-__ 
“মোরহাতে", “মোরতে", “হামারতে ৷ 'মোরথাকি” “হামারথাঁক' ইত্যাঁদ । 

(ছ) বম্ঠীর একবচনে “মোর বোঁশ প্রচলিত । কোচবিহারে “হামার'ও চলে, 
তবে জলপাইগ্দাঁড় ও দাজলিং জেলায় “হামার” কেবল বহুবচনেই ব্যবহৃত । 

(জ) সপ্তমী বিভান্তির একবচনে 'মোত-” “মোতে, “হামাত ইত্যাঁদ ব্যবহৃত 
হয়। কথ্যভাষায় এগুলি আবার “মোরটে”, “মোরঠে 'মোরতি", 'হামারতি, 
রূপেও পাওয়া যায় । 

পুরুষবাচক সর্বনাম- মধ্যম পুরুষ 

(ক) আলোচ্য উপভাবায় “তুই” মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক ও সাধারণ রূপ্‌ 
নির্দেশ করে। বাংলার মত তুমি", তোমা", সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত । বহুবচনে 
“তমহারা | তোমরা | তমরা"র ব্যবহার হয় । “তুমি" ব্যবহারের পর সম্ভ্মার্থে 
ক্রিয়াপদে “ন' যুস্ত হয়। যেমন--তমি ফান্দি চলি যাবেন শিকার কারতে”। 

(খ) দ্বিতীয়া বিভান্তর সাধারণরূপে একবচনে “তোক- ব্যাপকভাবে 
ব্যবহৃত । কাব্যে পাওয়া যায় 'তোকো?”। মহাপ্রাণতার ফলে “তোকো? হয়, 
“তোখো+ বা তোখ্‌?। জলপাইগ্াঁড় ও দাঁজলং জেলায় “তমাকত আর 
কোচবিহারে “তোমাক বহুবচনে ব্যবহৃত হয় । 

(গ) মধ্যম পুরুষের তৃতীয়া, পণ্মী ও সপ্চমী 'বিভন্তির প্রয়োগ উত্তম 
পুরুষের ন্যায় । 

(ঘ) যম্ঠী বিভান্তর একবচনে “তোর, “তর? বা “তোহোর' ব্যবহৃত হয় । 
বহুবচনে 'তুমহার' বা 'তোমরার' ব্যবহার হয় । 

পুরুষবাচক সর্বনাম - প্রথম পুরুষ 

(ক) প্রথমার একবচনের সাধারণর্‌পে বেশি ব্যবহৃত “তায়” । “তীয়ি' বা 
তাঞ রূপও পাওয়া যায়। প্রথম পুরুষের একবচনের সম্ভ্রমার্থক রূপ 
“তামরা” এটি বহুবচনেরও রূপ । তবে বহুবচনে সাধারণতঃ গুলা, 'গিলা, 
লা, ঘর প্রভাঁতির ব্যবহার হয় । 


উত্তরবঙ্গের সার্ক রূপরেখা ৩৭ 


(খ) দ্বিতীয়া বিভান্তর “তাক একবচন ছাড়াও বহুবচনে এবং সম্হ্রমার্থে 
ব্যবহৃত হয় ৷ 

(গ) ষন্ঠীর বহবচনে সম্ভরমার্থক রুপ “তাম্মার? | 

সাকল্যবাচক সর্বনাম £ “উভয়” এবং “সকল' বাংলার এই দুটি সাকল্য- 
বাচক সর্বনামের ব্যবহার আলোচ্য উপভাষাতেও রয়েছে । হিন্দী 'দনো' বা 
“দোনো" আলোচ্য উপভাষায় “দুই” এবং উভয়"? অর্থেই ব্যবহৃত । যেমন-_ 
“দোনোজনে শিতান দেমো?। 

বাংলার অপর সাকল্যবাচক সর্বনাম "সকল" এবং "সব" এই উপভাষায় “সগ, 
সউগ, সোগ, সৌগ” রূপে উচ্চারত । যেমন--“সউগ ফুল ফৃটিল মোর না 
ফুঁটিল: ব্যাল' । ঘোষধ্বান অঘোষধ্বানতে রূপান্তরিত হয়ে উচ্চারণ হয় “সক-, 
সোক- ইত্যাঁদ রূপে । শব্দের উপর জোর দেওয়ার ফলে বাংলার “সধ্বাই” 
এর মত রাজবংশী উপভাষাতেও প্রচালিত রয়েছে “সগ্গায়” এর । 

আরবা ভাষার “তামাম” সর্বনামটির প্রচলন রয়েছে, তবে উচ্চারণ হয় 
“তামান' রূপে । “তামানে"র সঙ্গে গিলা, লা প্রভাতি যুক্ত হয় । 

প্রশ্মাত্মক সর্বনাম £ একবচনের রূপ “কায়' “কাই? “কাঁয়'। বহুবচনে 
কারঘর” বা কারলা”। তবে কারের ব্যবহারও কাব্যে চলে, যেমন-_-কায়ে 
আর হাঁকাবে পাঙ্খা বগলত: বাঁসিয়া”। 

“কেন সর্বনামাঁট উচ্চাঁরত হয় “কানে হসাবে। এই উপভাষায় আরও 
একাট সর্বনাম “কিতায়'। কথ্যভাষায় ক্যানে' আর কাব্যে 'কতায়' বোশ 
চলে। যেমন--"কতায়রে তুই নাই আসলো”। 

স্থানবাচক সর্বনাম £ স্থানবাচক সর্বনামীয় ক্রিয়াবশেষণের আধকাংশই 
এসেছে ঠাই শব্দ থেকে । ঠাঁই” উচ্চারণে এতদণ্চলে হয়েছে টে, ঠে, থে, থি, 
তি প্রভীতি। ত'র দ্বত্বর্প পতি । নির্দেশক “এ, ও'র রূপ যথাক্রমে “হে” এবং 
'হো”। তদ্রুপ ই? হয় শহঃ। যেমন- হেটে, হেঠে, হোথি, হীন্তি, হেতি, হিতি, 
হাত্ত (এখানে বোঝাতে )। নির্দেশক “উ” হয় 'হ। হাত্তি হুথি প্রভৃতি । 
যেমন- হ্যার্ত থো তোর নাঙ্গল জোয়াল বারা বানেক আসিয়া? । 

কালবাচক লর্বনাম £ কালবাচক সর্বনামীয় ক্রিয়াবশেষণের “বেলা' 
“সময়” এই উপভাষায় উচ্চারণের জন্য হয় লা। যেমন--এবেলা থেকে হয় 
এলা, সেবেলা-সেলা । বাঁকা উচ্চারণে এর সঙ্গে বিভান্ত চিহ্ন 'য়' যুক্ত হয়ে 
উচ্চারণ হয় আযালায়, (এখনই) স্যালায় (তখনই) যেমন-_“স্যালায় না কহিছংরে 
দাদা মইযালক্‌ না দিস্‌ জাগা? । 


৬৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


আবার এলা ও সেলার সঙ্গে “ও' বিভান্ত যুক্ত হয়ে উচ্চারণ দাঁড়ায় আলাও 
(এখন) স্যালাও (তখন)। যেমন-_“আযালাও ন্যাঁদাও পিরীতের মাতাত্‌? | 

অব্যয়রূপে “ও? যুক্ত হলে তার উচ্চারণ “এলাও” (এখনও) “সেলাও' 
(তখনও) । যেমন-_-এলাও না আইসে মোর নিলাজী চোর? । 

পরিমানবাচক সর্বনাম £ পাঁরমাণগত বিশেষণ “ত” আলোচ্য উপভাষায়, 
“তো” হিসাবে ব্যবহ্ৃত । আবার উচ্চারণকালে এর রূপ দাঁড়ায় “এতোয় কতয় 
তয়” ইত্যাদিতে । যেমন--কতয় দোকিম- ভাই ভোটের ভেকধারী" | এতো'র 
শ্হাপ্রাণত রূপ হেত" বা হেতো”। বহুবচনাত্মক প্রত্যয় 'লা" পাঁরমান 
জ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত । যেমন- _এতলা, যতলা, কতলা ইত্যাঁদ । 

রাজবংশী উপভাষায় ব্যাকণগত গঠনপ্রণালী ব্যতীত বেশ কিছু শব্দের 
ব্যবহার পাওয়া যায় যেগুলি কেবল এতদণ্চলের আদিবাসীদের কাছেই বোধ- 
গন্য । দৈনন্দিন জীবনযান্রায় এইরকম বহুশব্দই রয়েছে যা ব্যাকরণগত নিয়ম- 
কানুন বাহর্ভিত। আবার অহরহ ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলির 
বুৎপাত্তগত অর্থ না জানলে এই ভাষা সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়না । বর্তমান 
গ্রন্হের বিভিন্ন সঙ্গীতের শেষে বাভন্ন শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে, তৎ সত্বেও 
বহুল প্রচলিত ছু শব্দের বঙ্গার্থ দেওয়া হল রাজবংশী উপভাষা সহজে 
অনুধাবনের জন্য | 

অং রং, আঁত- রাত, আদ-আতি- মাঝরাতি, আবো- ঠাকুমা, আব 

7, আমাসহ-অম্াবস্যায় জন্ম যার, অঘন- অগ্রহায়ণ, আঁগনা--অঙ্গন- 
উঠোন, আলা-_এখন, আযলাও- এখনও, ইগলা- এইসব, এত্ত এখানে, 
কাকিল- কোকিল, কাকুলি-বগল,কোপাল--কপাল,কান্দুরা-_যে বাচ্চা বোশ 
কাঁদে, কমড়- কোমর, কাটোল-_কাঁঠাল, কুশিয়ার-_ আখ, কইন্যা- কন্যা, 
কাউয়া--কাক, গুয়াবাঁড়- সুপারবাগান, গচ বা গছ-গাছ, গদাল বা 
পশতাল-_মূল গায়ক, গাড়ীয়াল__গরু বা মোষের গাড়ী চালক, গাবুর- 
যূবতী, ঘর ভুম্দুরা--ঘরকুনো, চান- চাঁদ, জার-শীতি, জাওই-_জামাই, 
জোতদার-_জাঁমদার, জোনাকু- শংক্রপক্ষে জন্ম যার, ডাঙ্গর আই-_-বড়রাণী, 
ভাঙ্গাভুই--উ'চু জমি, তেতাঁল-তৈঁতুল, ঢাল কাউয়া-_দাঁড়কাক, ঢ্যাপা-_ 
মোটা, দহলা বা দোলা ভূ'ই-নীছু জমি, দেহা--শরীর, দুদ- দুধ, ধাস্ত-_ 
পাথবী, নেঙ্গুল- আঙ্গুল, নিধুয়া পাতার_ ধুধু প্রান্তর, নওদারী বা 
নোদারী-নতূন বউ, পাটাবাঁড়-_পাটক্ষেত, পাঁক-_পাখী, প্যাট-_পেট, 
পাও--পা, পূষ- পৌষ, পারো--পায়পনা, গপচিমা বা পচ্চিয়া-_-পশ্চিম, 


উত্তরবঙ্গের সাবিক রূপরেখা ৩৯ 


পানুয়া- পানবিক্রেতা, প্যাট পাকিয়া- কুচক্রী, পোহাতৃ- সকালে জন্ম যার, 
বাও-_বাতাস,বাঁগলা-_বক বা সারস,বৈষালী দিন- বকা ল.বিধুয়া-বিধবা, 
বান- বন্যা, বোয়ালি- বোয়াল মাছ, বানিয়া- বেনে, ব্যাপারী-_দোকানদার, 
ব্যাচেয়া খাওয়া--বিয়ে দেওয়া, বাডীঁদয়া বা বাউারয়া--ভব্ঘুরে বা ছন্নছাড়া, 
বিষাদু--বৃস্পাঁতবার জন্ম যার, বুধারু--বুধবার জন্ম ধার, বানাসৃ_-বন্যার 
সময় জন্ম যার, বাইগোন- বেগুন, ভাটিব্যালা-_1বকেল, ভাউজণ বাভোজশ 
_-বউদ, ভাওয়াইয়া-_উদাসী বা বিবাগী, ম্যাগ--মেঘ, মৈষাল-মোষপালক, 
মর্‌চ- লঙকা, মাচুয়া-__জেলে, শাউন- শ্রাবণ, শনারু--শাঁনবার জন্ম যার, 
পাকাল--সকাল, সাঁঞ্জ_ সন্ধ্যা, সমারু_ সোমবার জন্ম যার, সাজো আয়ো-_ 
সধবা নারী, হালয়া_ চাষী, হলাদয়া_হলুদ রঙের । ইত্যাদি 

অন্য ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত হলেও এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে গঠনগত 
পার্থক্য থাকলেও রাজবংশী উপভাষার অক্ষর কিন্তু বাংলা । ইদানশং দাক্ষিণ- 
বঙ্গের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ এবং বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রভাবের ফলে রাজ- 
বংশী উপভাষারও পরিবর্তন “হচ্ছে । গ্রামাণ্ুলে ভাষার মূল কাঠামো বজায় 
থাকলেও শহরাণ্চলে বা আধুঁনক শিক্ষায় শিক্ষিত রাজবংশীয়েরা ক্রমে ক্রমে 
দৃক্ষিণবঙ্গের প্রচলিত বাংলা ভাষায় রগ হয়ে উঠছেন । দক্ষিণবঙ্গয় শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের ফলে মূল রাজবংশী উপভাষারই অস্ঠিত্ 
হয়তো একদিন লোপ পাবে । রাজবংশীয়েরা নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষায় কথা 
বললেওণ্বৃহত্তর পাঁরবেশে ও সাহিত্যের দরবারে বাংলা ভাষাই প্রচলিত । 
উত্তরবঙ্গীয় সাহত্যও বাংলাতেই প্যাম্টলাভ করছে। বাংলাভাষাই ক্রমে ক্রমে সমগ্র 
উত্তরবঙ্গের সার্বজনীন ভাষায় পাঁরণত হচ্ছে । একাঁদন হয়তো কয়েকশ বছরের 
প্রাচীন রাজবংশন উপভাষা বিলীন হয়ে যাবে বাংলা ভাষার প্রবল মতরোতে। 


৪. উত্তরবঙ্গের লোকধর্ম ও লোকাচার 


আদিম যুগে মানুষের জীবন ছিল পদে পদে আনশ্চিত, এ কারণে 
অজ্ঞতা-প্রস্তি ভয় এবং সম্ভ্রমজাত মনোভাব থেকে সৃন্টি হয়েছিল প্রকাতির 
সাকার উপাদান বক্ষ,পাহাড়,নদণ প্রভীতির উপাসনা, অন্যদিকে নিরাকার রূপে 
ভূত, প্রেত, দানো প্রভীতর স্তুতি | যেসব অশুভ শান্ত আদম মানুষের জীবনে 
কল্যাণকর ও যেসব অশুভ শান্তির অম.লক আশওকায় জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে 
ব্যাঘাত ঘটতো, উভয়কেই সন্তুষ্ট রাখাই ছিল আঁদম মানুষের জীবনধর্ম । 
তুম্টি সাধন, প্রসাদন, তোষণ ইত্যাঁদতেই নাহত ছিল অবচেতনমনের প্রকাশ । 
প্রতিকূল শীল্তকে প্রসন্ন করে অনুকূলে আনা আর শুভ শান্তকে ভজনা করে 
স্বীয় বাসনা চাঁরতার্থ করাই ছিল সকল ধর্মীবশ্বাসের মূলমন্ত্র । দিনরান্রর 
পারবর্তন, ভূকম্পন, খরা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকীতিক বিপ্'য় ছিল দৈব ঘটনার 
প্রতীক, সুতরাং ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানোর আন্তিত্বে িশবাস এবং এই সবের তুষ্ট 
সাধন করে এগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াসও ছিল ধর্মীবম্বাসের অন্তগত। 
আদিম মানবের ধর্মবি*বাস যে এই সব অকারণ ভয় ভীতি, কুসংস্কার নিয়েই 
গড়ে উঠোঁছল তাতে সন্দেহ নেই। এইসব ভয়-ভশীতি ও অন্ধ কুসংস্কারের 
শিকড় কেবল আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেই নিহিত ছিল তাই-ই নয়, এর 
মূল আমাদের বংশ পরম্পরায় এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে এই বিজ্ঞানের 
যুগে বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসেও মানব সমাজের মধ্যে এইসব কুসংস্কারের 
কিছ কিছু ধারা আজও প্রবাহত। 

স্বভাবতই এককালের পাহাড়, জঙ্গল, নদী-বিধৌত উত্তরবঙ্গের আবদি- 
বাসীরাও আপ্লুত হয়োছল 'বাভল্ন লোকাচার, লোকায়ত সংস্কার আর 
সংস্কারাবদ্ধ ধমচিরণে । ভারতবর্ষে আর্ধ প্রাধান্য প্রাতিষ্ঠার পূর্বে উত্তরবঙ্গের 
জনজীবনে নানা ধমাচিরণ ও লোকাচারের প্রাধান্য দেখা ফায়। উব্তরবঙ্গের আদ 
বাসীরা বিভিন্ন সময়ে আর্য, দ্রাবিড়, আস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি নানা শ্রেণীর 
মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন । এই কারণে এখানকার জনসমাজ দ্রাবিড়, অস্ট্রিক 
আর্ধ, মঙ্গোলীয় প্রভৃতিজাতর মিশ্র ধমমতে সস্ট বাভল্ন দেবদেবশর উপাসক। 
আর্ধগণ মৃর্তি পূজা করেন না, তাঁরা দেবতার সন্পুষ্টি-বিধানে হোমাগ্ন 
প্রত্জবালত করেন । মহেঞ্জোদারো নিবাসী দ্রাবিড় জাতি শিবমর্ত পূজা করেন 
আর আন্ট্রকগণ পান, সদর দ্বারা পাথর, গাছ ইত্যাদির পূজা করেন। 
উত্তরবঙ্গের আদিবাসীগণ তাই সব ধরণের প্রক্রিয়া থেকেই কিছু না কিছ 
সংগ্রহ করেছেন, তাই তাঁরা একাধারে গাছ, পাথর, নদী প্রীতির যেমন পূজা 
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করেন, তেমনি আবার পূজা করেন নানা দেব দেবীরও । পৃজ্কার অঙ্গ হিসাবে 
ধূপ প্রদীপ জবালানো ছাড়াও যাগ-যজ্ঞ ও হোমাগ্ররও প্রচলন রয়েছে । রাজ- 
বংশনীরা যেমন আর্য ও অনার্য উভয় জাতিরই লোকাচার গ্রহণ করেছেন, তেমান 
আবার শান্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের উপাসনার ধারাকেও গ্রহণ করেছেন । 
পাল রাজন্যবর্গের কালে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের যে ঢেউ ভারতবর্ষের সবর্ত ছাঁড়য়ে 
পড়েছিল, তার প্রভাব এতদণ্চলেও পড়েছে । তৎকালীন সময়ে এরই প্রভাবে 
গড়ে উঠেছিল প্রচুর বৌদ্ধ বিহার, যে কারণে এক সময় এই অঞ্চলকে “বেহার' 
রাজ্যও বলা হত। 

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব পাঁশচম কামরূপ তথা পরবতর্শ- 
কালের কামতাপুর রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন, অন্যাদকে পূর্ব কাম- 
রূপ বা পরবতর্ঁকালের কামরূপ রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন শঙ্করদেব,তিনি 
কামতাপুরের মহারাজ কতৃক কামরূপ অধিকারের পর কামতাপুরেও ধর্ম- 
প্রচার করেন। শঙ্করদেবের পর মাধবদেব তারপর দামোদ্‌রদেব কোচবিহার 
রাজ্যে বৈষবধর্ম প্রচার করেন । “এই সমন্ত ধর্ম প্রচারকগণের চেষ্টায় কামতা- 
পুর তথা কোচাঁবহার রাজ্যের তথা উত্তরবঙ্গের আঁধবাসীগণ বৈষ্ব মতাবলম্বী 
হন। প্রাত হিন্দু গৃহে তুলসী স্থাপিত হয়। এই রাজোর আধবাসীগণ 
হরি পুজা করেন। অবশ্য চৈতন্য পন্হন বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব এই দেশে বিশেষ 
পাঁরলাক্ষত হয় না। খুব কম সংখ্যক গৃহে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত “রাধা- 
কৃষ্ণ” বিগ্রহ পূজিত হন। **** কোচাবহার রাজ্যে তথা উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য 
ধর্মের পুনঃপ্রচারেরজন্য মহারাজ বিশ্বাঁসংহ (১৪৯৬-১৫৫৩ খু অঃ) মাথলা, 
গৌড় প্রত্াতি স্থান হইতে ব্রাঙ্ণ আনয়ন করিয়া ভূঁমদান করিয়া স্বরাজ্যে 
স্থায়ীভাবে বসাঁতি করান এবং দেশে ব্রাঞ্ণ্য ধর্মের প্রচার আরম্ভ করেন” ।£ 

এইভাবে দেখা যায় 'বাঁভন্ন ধর্মমত ও লোকাচারপুম্ট উত্তরবঙ্গ সবর্ধর্ম 
সমন্বয়ের এক অপবৃপ দঙ্টা্ত হয়ে দাঁড়য়েছে। এতদণ্চলের আঁদ- 
বাসীরাও এইসব ধর্মমতে গ্রভাঁবত হয়ে গ্রহণ করেছেন 'বাঁভল্ন আচার ও 
সংস্কার, আর আঁদবাসধদের মধ্যে যেহেতু রাজবংশীরাই সংখ্যাগারম্ঠ, তাই 
তাদের লোকাচার ও লোকধর্মই উত্তরবঙ্গের সার্বক লোকাচার ও লোকধর্ম 
হিসাবে পাত্রগাঁণত । যাঁদও কোন কোন আ'দবাসীর নিজস্ব লোকাচার 
অদ্যাঁপ প্রচলিত, কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া নিতান্তই দুলভ। 

“বন কেটে বসত" গড়ার সেই প্রথমক্ষণে অনুদার প্রকৃতিকে মানুষ এক- 
দিকে তার শস্তি ও বদ্ধ দিয়ে বশ করতে চেয়েছিল, অন্যদিকে প্রসন্ন করতে 
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চেয়েছিল স্তুতি গানের দ্বারা । জল জাঁবনের অন্যতম অঙ্গ, তাই প্রবাহিনী 
শ্রোতস্বিনীকে আরাধনা করতে শুর হয় নদী পূজা । বৃম্টির অভাবে তখন 
কৃষিকাজ ছিল অসম্ভব, তাই বৃষ্টির দেবতা বরুণদেবের পূজার নামে শুরু 
হয় “হুদুমদ্যাও পূজা । তান্িকমতে লোকাচারে মারণ-উচাটনের যেমন 
প্রচলন ছিল, তেমান আবার শান্তি-স্বস্ত্যয়নেরও অভাব ছিল না। এইভাবেই 
সৃস্টি হল ব্রতকথা, লোকাচার আর লোকধর্ম। “কোম' বা গোন্ঠী অনুযায়ী 
এইসব লোকাচারের নানা রূপ, আর পালনের নানা বিচার বিবেচনা । “উত্তর- 
বাংলার ব্রতকথাগুলি দক্ষিণ বাংলার ব্রতকথার মত শুধু কথা নির্ভর নয়। 
এখানকার ব্রতকথা অনূষ্ঠান কিছুটা কথা নির্ভর হলেও সঙ্গীত এক বিশেষ 
স্থান দখল করে আছে। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রতকথার অনুষ্ঠান ?ন্পন্ন হয় । এ, 
কারণেই এখানকার ব্রতকথাকে প্রায় পুরোপুরি সঙ্গীত নিভ“র বলা যায়” ।২ 

এইসব ব্রতকথা আর নানা লোকাচারের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে সঙ্গীতের, 
যে সঙ্গীতে দেবস্তাতি যেমন রয়েছে তেমাঁন আছে প্রেমাস্পদের প্রাতি প্রেম- 
নাবেদনের আকুতি । ব্রতকথার মধ্যে “সাইটোল” ব্রতের আখ্যানে আছে নীলা 
বালালার বশ্ধ্যাত্ব ঘুচে গিয়ে ধনাই ও মনাই" নামে দুই পুত্রলাভের কথা । 
এই ব্লতের বাভন্ন অংশে রয়েছে জীবনযান্্রার বাভন্ন দিক । লীলার স্বামী 
মাঁণহারের বাণিজ্য যাত্রার অংশ ভাওয়াইয়ার অন্যতম প্রচলিত গান £ 

'বাণজ-বাণজ করেন পাণ সাদরে 
সাদ বাণিজের কিবা রীতি | ( সঙ্কলন পৃঃ &০) 

শুধু ব্রতকথাতেই নয়,জীবনযাত্রার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধর্মীব*্বাস বা লোকা- 
চার উত্তরবঙ্গবাসপীদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে । 
কাষপ্রধান অণ্চলে কষির দেবতা হিসাবে এখানে হয় শিবের পূজা । শিব অন্য- 
তম কষ দেবতা । উত্তরবঙ্গের কোচ, মেচ, গারো, রাভা, লেপচা, সবো্পারি 
রাজবংশ+, প্রত্যেক জাতি ও উপজাতর মধ্যেই শিব ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপাস্য 
দেবতা । লোকায়ত শিবের আর এক পূজা 'শাল-শিরি' বা শালে*বরী পূজা । 
খাদ্য ও জবালানী সংগ্রহের আশায় অরণ্যে প্রবেশের অনুমোদন এবং অরণ্যের 
মধ্যে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় অরণ্যের এক প্রাচীন বৃক্ষকে 
পূজা করা হয় । শিব পূজার ভিন্নতর রূপ, নীলের গাজন, বিশুয়া অনুষ্ঠান, 
সোনারায়ের পূজা । দক্ষিণবঙ্গে সোনারায় অবশ্য ব্যাঘ-দেবতা । ক্ষেতের 
ফসল ও গোয়ালের গরুর মঙ্গল কামনায় করা হয় গোরক্ষনাথের প্জা। ॥ 
এটিও শিবপূজা । আতপচাল, কলা, গুড় প্রভৃতি দিয়ে পূজারী বা আঁধকারণী 
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পুজা করেন, মন্দের অন্যতম অঙ্গ সঙ্গীত, হাতে তাল বাজিয়ে পাঁচালী সুরে 
গাওয়া হয় গোরক্ষনাথ পূজার গান, পূর্ববঙ্গের "ন্রনাথের মেলার' মত । 
এই গানের অংশ বিশেষ £ 
“ঁশবের মাগন ভাই শিবের মাগন 
ভাটি হাতে আইল পীর হাতে কঙ্কণ। 
হাতে ককণ পীরের মুখোত্‌ চাপোদাঁড়ি 
দই দুদ- মাঁগিতে গেইল নন্দ গোয়ালের বাড়শ 
হাই চাওরে কাঁপিলা গাই, তোর কোপালে দুদ ভাত খাই ।” 
শিবের লোকায়ত আর একাঁট রূপ পাওয়া যায় মালদহ জেলার “গম্ভীরা 
গানে । এখানে শিব পুরাণোন্ত শিব মহেশ্বর নন, তিনি যেন এদেরই ঘরের 
মানুষ । এই অঞ্চলে সমস্ত জীবনযাত্রার অন্যতম প্রতীক শিব, তা সেকৃষি 
দেবতা 'হসাবেই হোক বা গ্রামের অত্যাচারী মহাজন ব৷ জোতদারের রূপেই 
হোক, শিবই সবকিছুর কেন্দ্রে বিন্দু । তাই খরা জানত আকালের সময় 
গম্ভীরা গানের মাধ্যমে শিবকেই জানায় তাদের দুঃখের নালিশ-_ 
“শব কি কারব হে এবার, বইচবেনা পরাণ 
ট্যাহা স্যারের চাউল হয়্যা লাইগ্যা গেইল: টান্‌।” ( সঙ্কঃ পৃঃ ৭৮) 
আবার প্রাকীতিক দুযোগ বা মন.ষ্য সৃষ্ট দুম্ল্যের জন্য শিবকেই দায়শ 
করে গম্ভীরার কবিয়াল গেয়ে ওঠেন-__ 
ধর ধর দিসনে ছ্যাড়া, 'লিয়া চলেক সঙ্গে কর্যা 
ওই বুড়হাটা দিলেক বড়য় দুখ্‌ হে। ( সঙ্কঃ পৃঃ ৬৫ ) 
মালদহের গম্ভীরা গান আর জলপাইগ্দাড় জেলার গমীরা গান-_শিবেরই 
গান, তবে মালদহের গম্ভীরা গানে শিবকে জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম করে 
নেওয়া হয়েছে কিন্তু গমীরা গানে শিবকে দেবতার আসনে বসিয়ে তার পূজার 
আয়োজন করা হয়েছে! গোরক্ষনাথের পূজায় গমীরা গান গাওয়া হয়, ষাঁদও 
গোরক্ষনাথ পূর্ববঙ্গের নাথ সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা । জলপাইগুড়ি জেলার 
গমীরা গানের নমুনা 
কানা কাঁড়টা ঝুমুর বাজে 1 ( সঙ্কঃ পৃঃ ৬৫) 
রাজবংশী সমাজে আরও একর্‌শে শিবের পূজা হয়, তাহল “গারাম 
পূজা" । অবশ্য এখানে শিবের স্বতন্্ পূজা হয় না, প্রতীক হিসাবে অন্যধর্মের 
প্রাতিনিধিস্থানীয় দেবতার সঙ্গে শিবের পূজা হয় । সর্বধর্ম সমন্বয়ের এ এক 
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অনবদ্য উদাহরণ । সমস্ত আনষ্ঠানক পর্বেই এই গারাম ঠাকুরের পূজা 


হয়। 40321080915 8. ০0110105 007)1310181101 06 061068 ০0৫6 ৪11 91008 
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00 21] 02160700182] 0০085810125.8 সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই গগারাম ঠাকুরে'র 
মধ্যে আছে নদীর দেবী-_তিগ্াবাঁড়, ইসলাম ধর্মের- মাদার ও সত্যপার, 
বৈষ্ণব ধর্মের-_হরিবোলা, শৈব ধর্মের-শিব বা সন্ন্যাসী ঠাকুর এবং শান্ত 
ধর্মের _থানকালী, হাওয়াকালণ? বা ভদ্রুকালী | অত্যন্ত ক্ষমতাশালী" এই দেব 
সম্প্রদায়ের প্রতীক গারাম ঠাকুরের অবশা নিজস্ব কোন মূর্তি নেই, তবে 
কখনও কখনও সখাশ্রণ্ট দেবদেবীর ছবি এঁকে পজাস্থানে রাখা হয় । পূজাও 
হয় গ্রামের একপ্রান্তে, সাধারণতঃ কোন বাঁশ বাগানে । 
জনজীবনে জলের অবদান অনস্বীকার্য, জীবনের অন্যতম অঙ্গই জল । 
তাই জলের দেবতা তথা জলবাহশী নদী রাজবংশী ও অন্যান্য আদিবাসীদের 
জীবন ধারায় আবচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে এবং সার্বক কল্যাণের দেবতা হিসাবে 
সমাদৃত । তি্ভানদীর পৃজাকে তিগ্ভাবুঁড় পূজা বা “মেচেনী খেলা" বা ভেদেই 
খেলা” বলে। এখানে “খেলা” বলতে পূজার অঙ্গ হিসাবে নৃত্য ও 
গীত বোঝায় । তিগ্তাব্াঁড় পৃজা মেচ সম্প্রদাঘ্ন কর্তৃক উদ্ভূত এবং তিগ্তানদী 
মেচ সম্প্রদায়ের নিক) অত্যন্ত পাবিভ্র নদ । তিগ্তাবঁড় পৃজাকে “মেচেনী খেলা" 
বলার পিছনে এক পৌরাণিক কাহনী রয়েছে । প্রাচীনকালে হিমালয়ের পাদ- 
দেশে ছিল এক মেচ বসাঁত (বর্তমানে জলপাইগনুঁড় জেলার ধূপগাঁড়তে 
উত্তর ফুলবাঁড় অগুল )। একবার শিব কৈলাশে যাওয়ার পথে মেচ বসাতির 
দুই সুন্দরী মেচ রমণীর রুপে আকন হন, এবং কৈলাশে না গিয়ে শিব মেচ 
বসাতিতে বাস করতে থাকেন। এই সংবাদ জানতে পেরে শিবের দুই স্ত্রী 
পার্বতী ও গঙ্গা মেচ রমণীর বেশ ধারণ করে শিবের সঙ্গে মেচ পল্লীতে মিলত 
হন । এখানেই কার্তক ও গণেশের জন্ম হয় । মেচ পল্লীর পাশ 'দয়ে প্রবাহিত 
তি্ঞানদী মেচ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ন পার্বতী ও গঙ্গার মিলিত রূপ, 
এই কারণেই তিষ্ভানদী মেচ ও অন্যান্য আদিবাসীদের কাছে এত পাবন্র। 
তিষ্ভাবুঁড় পূজার একটি গান 
'নাহ জল নাহ থল নাহি তারা আকাশ? (সঙ্কঃ পৃঃ ৬৬) 
জলপাইগুড়ি জেলায় মেচেনী খেলা ও ভেদেই খেলা এক হলেও কোচবিহার 
জেলার হলাঁদবাড়ী অগ্চলে ভেদেই খেলা বলতে স্বতন্ত্র পৃজাকে বোঝায় । 
সেখানে মাদারপারের প্রতিস্ভ হিসাবে এক বাঁশের মাথায় নানা রঙের কাপড় 
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বেঁধে সেটিকে নিয়ে ফাঙ্গুন মাসে অথাৎ ফেব্রুয়ার-মার্ঠ মাসে ছেলেরা নাচ- 
গান করে ও গৃহশ্ছের দেওয়া চাল ডাল কলা ইত্যাদি সংগ্রহ করে ভেদেই খেলা 
হয় । মদনকাম বা বাঁশ পূজা থেকে এই পৃজাও স্বতন্ত ৷ 

জলবাহিকা নদীর পূজা যেমন প্রচলিত তেমনি অনাবষ্টি হলে বৃষ্টি- 
দেবতার তৃণ্টি বিধানে প্রচলিতআছে নানা লোকাচার ও লোকায়ত ধর্মীব*বাস। 
লোকায়ত এই পুজার নাম “হ:দুম দ্যাওএর পূজা । এই পূজার ব্রতকথায় 
আছে-_দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় বসমত অন্তঃসত্বা হলে বস্‌মতীঁকে ঘৃণাভরে 
বিতাঁড়ত করলেন সকল দেবতা । কারও কাছে আশ্রয় না পেয়ে আয়া 
কলার (বিচি কলা ) গাছের আশ্রয়ে জন্ম হয় বসুমতর সন্তান 'হুদুমে"র | 
কিন্বু জলাভাবে হুদুমকে পারিজ্কার করতে না পারায় বসুমতী বৃষ্টি কামনায় 
ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানান । বরণের দয়ায় হল বৃন্টি, তাঁপত বসুমতা 
শীতল হন, মৃতপ্রায় হুদুম বেড়ে ওঠে নবকলেবরে । বৃষ্টি কামনায় তাই 
পালিত হয় “হুদুম দ্যাও-এর পূজা বা লোকাচার । 

'হুদুমা” শব্দটির অর্থ উলঙ্গ । অমাবস্যা তিথিতে অথবা অন্ধকার রান্রে 
বাড়ী থেকে কিছু দুরে সধবা কৃষক বধূগণ সমবেত হন । রমনখগণ বিবস্তা 
হয়ে পূজার অনুষ্ঠান করেন । দু-জন স্ত্রীলোকের কাধে লাঙ্গল-জোয়াল জুড়ে 
দেওয়া হয়। অপর একজন স্ত্রীলোক হাল চালান । সমবেত মেয়েরা নৃত্যের 
তালে তালে গান করেন ঃ 

“হল্‌হিলাইছে কমরটা মোর শিরশির্যাছে গাও। 
কোন্ঠে কোনা গেইলে এলা হদুমার দ্যাকা পাও । 

নারী উর্বরতার প্রতীক । বৃম্টি ফসলের প্রতিশ্রুতি । তাই নগ্ন নারণর 
সঙ্গে বৃন্টির সম্পর্ক কজ্পনা অনেক সমাজেরই বৈশিষ্ট্য” 1৪ 

বৃন্টি কামনায় “হনদুম দ্যাও” এর পূজা ছাড়াও “ব্যাঙের বিয়ে'র অনুষ্ঠান 
চলে আসছে রাজবংশী সমাজে ৷ কৃষক রমণীগণ খোলা মাঠে দুটি ব্যাঙ্কে 
বর কণে সাজিয়ে বিয়ে দেন আর গান করেন-__ 

ব্যাঙের বিটির বিয়া গো, গালায় হাসল দিয়া গো 
ও ব্যাঙ ম্যাগ দিচোনা কেনে ।? 
সংসারের সুখ ও শান্তি কামনায় এবং রোগের প্রাদুভবি থেকে মৃক্তির 
আশায় উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা আরও একটি লোকায়ত ধর্ম পালন করেন, 
তাহল 'মদনকাম পূজা বা বাঁশ খেলা । ধান কাটার পর বৈশাখ মাসে এই 
পূজা হয়। সাতাট বাঁশের মাথায় চামর বেধে সবগুঁলিকে রগুপন কাপড়ে 
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জড়িয়ে নানা পোষাকে সাঁঙ্জত হয়ে ছেলেরা এই বাঁশ নিয়ে বাড়ী বাড়ী যার 
নাচগান করতে । এই সাতটি বাঁশ হল সাতটি ধর্মবা লোকাচারের প্রতীক, 
যেমন শালাশার, গারাম, সন্ন্যাসী, কালী, তিষ্তাব্াঁড়, বিষহারি ও মদনপীর | 
পূজার অন্যতম অঙ্গ গান, ছেলেরা গায় একবাড়ী হতে অন্য বাড়ী 1গয়ে, 
“ভাটি হাতে আইল কুছনী হাতে পিতলের খাড়ু 
তায় সেনে বানাইতে পারে মদনকামের নাড়ু ।; 

এছাড়াও রয়েছে নানা লোকাচার, লোকায়ত ধর্মীবশ্বাস ও পৃজা পার্বণ । 
ধরম ঠাকুরের পূজা, জগনাথ পূজা, বিষহাঁর পূজা বা মনসা পুজা, ওয়া গাড়া 
বা বীঞবপনের পূজা, বান্ভুপৃজ। বা ধাঁত্ত (ধারন) পূজা যাতে ফসলের 
কামনায় জমির পাশে কলাগাছ রোপণ করে সেখানে প্‌জার ব্যবস্থা করা হয় । 
আছে সত্যনারায়ণ পূজা, নিতুয়া দেবী পূজা, ভান্দানী বা ভাশ্ডানী পূজা 
_ভান্ডানী দেখী ব্যাঘবাহনব, ফসল বোনা ও কাটার সময় এই পূজার; 
চল রয়েছে বিশেষতঃ মেখালগঞ্জ, হলাদবাড়ী অঞ্চলে । 

বিয়ে সংক্রান্ত নানা আচার অনুষ্ঠান বাদ দিলেও উত্তরবঙ্গের আ'দিবাসশ 
সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ছড়িয়েরয়েছে অসংখ্য লোকাচার ও ধমানম্ঠান। 
মারণ-উচাটনের জন্য এখানে ওঝার প্রাতিপাত্ত যথেষ্ট । সব লোক-অনূষ্ঠানের 
পরও ভূত, পেত্বী, দৈত্য, দানোর ভয়ে ভীত হয়ে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীবন্দ 
ওঝার উপর নির্ভরশীল | হাতধরা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পুরুষদের অন্যতম 
জীবিকা, কিন্তু বুনো হাতীকে পোষ মানানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার | 
এজন্যও ওঝার শরণাপন্ন হন উত্তরবঙ্গের আবাস সম্প্রদায় । হাতকে বশ 
করতে গান গাওয়া হয় মন্রোচ্চারণের সুরে 

বাহমতী ফির মোর ময়লানী 
বাহমত ছাড় মোয় ময়লানী গে ।' (সঙ্কঃ পৃঃ ৭১৯) 

এ-গুালকে বলে বিরুয়া গীত । এই গান বা মন্ত্র যেমন বুনো হাতা৷ বা 
মোষ বশ করতে বা তার অশুভ শান্তকে বিতাড়ন করে শুভ শান্তর অভ্যুদয় 
ঘটাতে গাওয়া হয়, তেমান আবার অশুভ আত্মার হাত থেকে রোগীর আরোগ্য 
লাভের জন্যও গাওয়া হয় । 

এতদণ্চলের লোকসঙ্গীতের বেশ কিছু অংশই ধর্মসঙ্জীতের পযয়িভুষ্ত বা 
অন্যভাবে বলা যায়, এখানকার ধমচিরণ এবং মন্ত্রপাঠ সঙ্গীতের রুপে 
প্রকাশিত । তবে ধর্মসঙ্গীত হলেও সেগীলতে প্রচ্ছন্নভাবে সমাজচিত্রের একটা 
দক ফুটে ওঠে । সাধারণভাবে এইসব ধর্মসঙ্গীত দেবদেবীর বন্দনাগীতি 


উত্তরবঙ্গের সার্বিক রূপরেখা ৪৭ 


হলেও গ্রামীণ কবিরাল বা গায়ক তাদের মনের কথা বা সমাজচিত্রের কথা 
প্রকাশ করতেন অত্যন্ত কৌশলে কখনও বা স্পম্ট করেই ৷ তাঁরা এইসব ধর্ম- 
সঙ্গীতের মাধ্যমেই প্রাতিকার চেয়েছেন নানা অভাব-অভিযোগের। তাঁদের 
কাব্যগীতিতে যেসব দেবদেবীর কথা বলেছেন সেইসব দেবদেবীকে সমাজের 
সাধারণ ঘরেরই একজন হিসাবে দৌঁখয়েছেন, ফলে এরই মধ্যে ফুটে ওঠে কৃষক 
ঘরের ছবি, দেশের অনাহার, দুর্ভিক্ষের করালছায়ার ছবি, আবার অন্যদিকে 
অত্যাচান্ী জোতদার আর জাঁমদারের কথা 

কালম্ত্রোতে উত্তরবঙ্গে এসে মিশেছে নানা বর্ণ, জাতি ও সংস্কাতির ধারা, 
পারস্পাঁরক সম্পৃন্ততার ফলে গড়ে উঠেছে এক আঁভন্ন 'মশ্র লোকাচার ও 
লোকায়ত ধর্মীবন্বাস । কোচ, মেচ, রাভা, অহোম, নেপালী এবং পর- 
বতর্শকালের বিহার, উীঁড়ষ্যা, ছোটনাগপুর থেকে আসা বিভিন্ন চা- 
বাগিচার শ্রামক এবং দেশ বিভাগের ফলে তৎকালীন পূর্বপাকিষ্তানাগত 
বাঙালী উদ্বাস্তু পারবার, সকলের স্বতন্দ্র লোকাচার ও অনুষ্ঠানের সংমশ্রণেই 
গড়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের লোকাচার ও লোকধর্ম। অবশ্য বিভন্ন জন মানস ও 
সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটলেও সংখ্যাারম্ঠতার সুবাদে উত্তরবঙ্গে রাজবংশণ 
সংস্কাতিরই প্রাধান্য । শাস্ত্রীয় যা্ত ও বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভঙ্গী যাই হোক-না 
কেন, উত্তরবঙ্গের রাজবংশ সম্প্রদায় আঁবচল রয়েছেন তাঁদের লোকাচার আর 
লোকধমে+ অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তা মৌলিকত্ব হাঁরয়ে পারমাজত হয়েছে । 
(বিয়ের বাভন্ন রীতি-নীতি বা আচার অনুষ্ঠান আজও আবকৃত রয়েছে। 
গায়ে হলুদ, জলসওয়া (ভরা), কনেদেখা হলুদ কোটা, জামাই-বরণ, বাসর 
ঘরের গান কন্যা বিদায়ের" গান সবই প্রচালত আজও । এছাড়া সাধভক্ষণ, 
সন্তানের নামকরণ, নবজাতকের মঙ্গলকামনায় আটকড়াই ফুটকড়াই, 
বদ্যাশিক্ষার প্রথম ধাপে হাতেখাঁড়, ব্রাহ্মণ-সন্তানের ক্ষেত্রে উপনয়ন প্রভৃতি 
লোকাচার আজও অকন্রমরূপে পাঁলত হচ্ছে। নবজাতকের নামকরণে 
কয়েকটি বিশেব লক্ষণ ব্যবহৃত হয় । যেমন, 

দুপুরে জন্ম হলে নাম রাখা হয় দহখুর' 


অন্ধকার রাতে ” '  আন্দার, 
পার্ণমা রাতে ”* ৮  পার্ণিয়া 
সোমবার ৮.” সোমারু বা সোমারী (স্তী অর্থে) 


মঙ্গলবার ৮.”  মঙ্গলা বা মঙ্গলহমঙ্গলী (স্ব) 


৪8৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


বুধবার জন্ম হলে নাম রাখে বুধারু বা বুধ বা বৃধারণী (স্ব) 


বৈশাখ মাসে ৮ ৮. বৈশাখু 

জ্যৈষ্ঠ মাসে ৮» ৮  জেগিয়া বা যাতয়া 
ঝড়েরদনে ৮” ৮  কঝড়ুক্লা বা ঝড় 
দুভিক্ষের (আকালের)ট ৮” আৰালু 


জনবসতির আদম পযয়ে প্রকতিকে যেভাবে পেয়েছে আঁদবাসীরা, 
সেইভাবেই তার অর্চনা করেছে । বসাঁতর প্রথম পধাঁয়ে মানুষের প্রাত প্রকাত 
ছিলনা উদার, তাকে কঠোর শ্রম আর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে বাসযোগ্য করে 
তুলেছে মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে অজানা আশঙ্কায় ভয়-তাঁড়ত আদম মানব 
প্রকৃতিকে সন্তুণ্ট করতে তাকে বন্দনাও করেছে, নিজের ভাষায়, 'আপন মনের 
মাধুরী মাশিয়ে'। আদিবাসীদের তখনও মুখস্থ হয়নি বেদার্চনা তাই 'নজের 
মনের কথা দিয়েই নিজেদের সুরে সৃস্টি করেছে বন্দনাগদীতি । এই বন্দনা- 
গশীতিই লোকজীবনের গান, এই গানই ভাওয়াইয়া বা চটকা রূপে পরবতর্শ- 
কালে পাঁরচিত হয়েছে । 


দ্বিতীয় ঘধ্যায় 3 লোকমন্ীতের গারঃয় 

১. লোকসলীতের ত্বরূপ নির্ণয় £ 

“ফোক' শব্দটি গ্রাম্য সাধারণের জন্যেই শুধু প্রযোজ্য হবে--এমন 
কোন বাঁধি নেই। বরং শব্দটির আচ্ছাদনে নাম গোত্র নির্বশেষে এীতহ্যস্নাত 
সকল মানুষ এসে দাঁড়াতে পারে। গ্রাম থেকে শহরে বাস করতে এলেই 
ফোকলোর রাজ্যে অপাংস্তেয় হয় না কেউ । মনে রাখা দরকার, গেল কয়েক 
দশকে গ্রামা্ল থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ পাঁথবীর রাজধানীগুলোতে 
এসে ভীড় করেছে । অন্যাদকে, শহর এলাকায় জন্মেও মানুষ লোকসূম্টির 
অংশীদার হতে পারে-_যেমন তার আচার-ব্যবহারে, পোষাকে-আধাকে, রাা- 
বান্নায়, কথা-বাতয়ি এবং আরো গভারে ইহকাল পরকালগত দৃচ্টিভঙ্গীতে ৷ 

420100187 87,00681065এর জায়গায় 029) 09106 অথবা 10154100798 

0841091 অথবা 00156880151 09106 ব্যবহার করলে ফোকলোর পণ্ডিতের 
যথার্থ সান্নিধ্যে আসা যাবে । 501607-এরও নবমূল্যায়ন প্রয়োজন ॥ 
কেননা, এর এীতিহ্যকেই সাম্প্রতিকতার সঙ্গে সাযূজ্য রক্ষা করে চলতে হয় ॥ 
উধর্বতনবাদশী 39:09 খুব সুন্দর করে বলেছেন ঃ এঁতিহ্য ক্লমাগত নতুন 
করে সৃষ্ট হচ্ছে; প্রাক-পুরাণের অব্যয় নাগারকত্বে নজরবন্দী নই আমরা ! 
রমবার্ধষু সমকালও আমাদের জিজ্ঞাসার বস্তু ।”১ 

সুতরাং লোকসঙ্গীতের স্বরূপ নির্ণয়ে এই ক্রমবার্ধফু সমকালকে সামনে 
রেখেই বিচার করতে হবে । লোকসঙ্গীত লোকায়ত জীবন-সঙ্গীত বা জীবনা- 
শ্রয়ী সঙ্গীত। জাঁবন গতিশীল, সমকালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা পাঁরবর্তন- 
শীল। জাবনমনখী সঙ্গীতও তাই পাঁরবর্তনশনীল, কারণ জাঁবনের “ঘট” 
থেকেই সঙ্গীত তার রস আহরণ করে জীবনের তাগিদেই তা পরিবেশন করে 
জনগণের মাঝে । সঙ্গীত যেখানে জীবনের সঙ্গে যোগ হারায়, সেখানে তা 
অতাঁতের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, তা আমাদের অতাত-চচার স্বাদ মিটালেও এপ্রাণের 
রসে সিন্ত হয় না। পারবর্তনশীল জীবনের সঙ্গীতও পারবর্তনশশল । 
সামাজিক, অর্থনৌতিক ও মানস রাজ্যের পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও 
রূপ বদলায়, রূপের পরিবর্তন হয় সঙ্গতের ভঙ্গিমায়, ভাব ও ভাষায় এমনকি 
তার গায়কীতেওড। এই পাঁরবর্তনের স্রোত প্রবাহিত না হলে লোকসঙ্গীত তার 
জীবনমদুখখীনতা হারায়, সে সঙ্গীত আর লোকসঙ্গীত থাকে না। 

নদীর স্রোতের মতই সহজ ও স্বাভাবিক গাঁতই লোকসঙ্গাতের অন্যতম 
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৫০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


বোঁশিন্টা । লোকজণীবনের সংস্কীত ও সামাজিক আচার-ব্যবহার পাঁরবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতও পরিবা্তত হতে থাকে, কারণ'জনজীরনের শৈল্পিক 
এচেতনাই লোকসঙ্গীতের ধারক ও বাহক। প.রুষানুক্রমে প্রবাহিত হয় লোক- 
সঙ্গশত এক ধারা থেকে অন্য ধারায়,নিজস্ব এীতহ্য বহন করে । লোকসঙ্গীতের 
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সাধারণভাবে সমন্ত লোকসঙ্গীতের স্বরূপ এক হলেও বাংলা লোকসঙ্গীত 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তার সুর ও ভাবের অকীন্রমতা এবং গায়কীর আভিন- 
বন্ধে? লোক অথাঁং জনগণ । সাধারণ জনজীবনের মধ্য থেকে উৎসারত 
স্মমাঁজিক, রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলেখ্য ছাড়াও দৈনান্দিন 
জীবনের প্রেম, বিরহ, হাসি, কান্না, আচার আচরণই লোকসঙ্গীতের রূপে 
প্রকাশিত । এই রূপের নানা বোঁচিত্র্য, প্রাকীতিক পাঁরবেশের 'বাভন্নতায়, 
সুর কাঠামোর পাঁরবর্তনে আর বন্তব্যের গভীরতার তারতম্যে এই বৈচিত্র্য ধরা 
পড়ে ॥। ভাবপ্রধান সঙ্গীত এতই ব্যঞ্জনাময় যে আপাতদৃন্টি বা শ্রুতিভে 
যে সঙ্গীত সাধারণ জীবননাট্যের আখ্যায়িকার প্রকাশ করেছে বলে মনে হয়, 
হয়তো বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে তাবই মধো সুপ্ত রয়েছে কোন উধর্ধচেতনা- 
সম্পন্ন দাশশানক মতবাদ । লোকসঙ্গীত যেমন লোকরঞ্জন করে তেমনি আবার 
বলোকশিক্ষাও দেয় । 
আঁধকাংশ লোকসঙ্গীতই সৃষ্টি হয়েছে নানা ধর্মীবশ্বাস ও লোকাচার 
নির্ভর করে। এই ধর্মীবশ্বাস বা পুজার্চনায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে আঁদষুগের 
সশ্ঠিত সকার ও ধ্যান-ধারণা । প্রকাতিকে একাত্ম করে নিয়ে প্রকাতিরই নানা 
সম্পদকে দেবার্চনার উপাচার করা হয়েছে। ধান-দুবা, কলা হলদুদ, পান- 
সুপার ইত্যাদ তাই মঙ্গলের প্রতীক। জীবনের এইসব দৈনন্দিন আচার 
অনুষ্ঠানের সূচনাতেই সঙ্গীতের প্রকাশ । কোন কোন সঙ্গত কেবল এই সব 


লোকসঙ্গতের পাঁরচয় &১ 
আচার অনুষ্ঠানেই গত হয়,কোন সঙ্গীত আবার আচার অনুষ্ঠানের বাইয়ের 
জীবনের প্রাতিচ্ছাব পারিস্ফুট করে। ধমর্শয় জীবন, ধর্ম নিরপেক্ষ জশবন, 
আধ্যাত্মক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন- জীবনের 'বাঁভক্ব 
ছন্দেরই প্রকাশ ঘটে লোকসঙ্গীতে । জীবনের রসে আপ্লুত বলে লোকসঙ্গীত 
অনুভূতি ও ভাবরসের বৈচিন্র্যে ও অভিনবস্থে অপূর্ব । রচনার সরল 
পদ বিন্যাস, স্বতঃস্ফূর্ত সহজ সুর আর সাধারণ তাল ও লয়ে নিবদ্ধ । জটিল 
তত্বকথাও সহজ সরল কথায় প্রকাশিত, যাতে তা সাধারণের বোধগম্য ও হাদয়- 
গ্রাহন হয়। 

জীগবনবোধের এই বহমুখী ধারাই বাঙলার লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য । 
ঈশবনযান্রার প্রাতটি ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রচিত হয়েছে লোকসঙ্গীত, 
গ্রামীণ জাবনযান্রার অর্থনৌতক 'দকের উপর যেমন আলোকপাত করেছে, 
আবার প্রাকীতিক সৌন্দর্য প্রকাশেও লোকসঙ্গীত পিছিয়ে পড়েন। জড় ও 
জাঁবন উভয় পষয়িই সমভাবে বিধৃত হয়েছে লোকসঙ্গীতে | জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, 
সৃষ্টির এই তিন অমোঘ অবস্থা নিয়ে স্থানভেদে যেমন সৃষ্টি হয়েছে নানা 
লোকসঙ্গীত তার ধর্ম ও আচার অনুযায়গ,তেমনি প্রতিটি লোকসঙ্গীতও রচিত 
হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সুরে ও ভাবনার ব্যঞ্জনায় । শ্রমসঙ্গীত, নদীর গান, ধু ধু 
প্রন্তরের গান, উদাসী বিবাগীর গান যেমন আছে, তেমন রয়েছে প্রেমের 
গান, বিরহের গান, আর বিচ্ছেদের গান । উত্তরবঙ্গের মাহুতের গান, মৈষালের 
গান, গাড়ীয়াল ভাইয়ের গান নিয়ে যেমন ভাওয়াইয়া গান, তেমান আবার 
বাঙলাদেশের ভাটয়ালশ আর মধ্যবঙ্গের বাউল গানও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে 
রয়েছে । রাঢ অণ্ুলের বাউল, শ্রীহট্রের মারফত বা মৃর্শিদা, মালদহের 
গম্ভশরা,বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার ঝুমুর আর ভাদু গান_ সবই লোকসঙ্গীত, 
কিন প্রত্যেকটিই একে অন্যের চেয়ে স্বতন্। আচার-নিষ্ত-বিয়ের গানই দেশা- 
চার ও ধমাচার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন। 

“সাঙ্গগীতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাঙলার লোকসঙ্গীতের কত রূপ, 
কত ছক, কত প্রথা যে জাঁড়ত আছে বলে শেষ করা যায় না। কোন গান 
গাওয়া টানা সুরে, কোন কোন গান আবার আবাঁত্তর অনুরূপ । কোন গানের 
ভাব সহজ, কোন গান জল তত্বের প্রচ্ছন্ন তত্বভাবে পুষ্ট | একক, দ্বৈত, সম- 
বেত ও গোষ্ঠীবদ্ধভাবে লোকসঙ্গীত গাওয়ার রাত । গান ভাবে অক্কতিম, সরে- 
জ্বতংস্ফূর্ত। সামাঁজক রীতিনীতি, পল্লশবাসীর ধ্যান-ধারণা এবং তাদের 
বিবিধ প্রথা ও ভাব-_তাদের গানে প্রচ্ছন্নভাবে প্রাতফালিত হয়।”৪ ' 'বাভজ্ষ 


৩২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


জাতি ও ধর্মাবশ্বাসের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা লোকসঙ্গীতের মূল্‌ 
কাঠামো খাজে পাওয়া দুন্কর । তদুপার শ্রুতিনিভভ'র হওয়ারফলে আদি রূপের 
নকপা প্রায় বিলুপ্চির পথে, কারণ পারিপার্বিকতার চাপে এবং পারবর্তনশশীল 
জীব্নধারার সমৃন্ধ লোকসঙ্গীত তার মূল অবস্থা থেকে সরে এসেছে অনেক- 
খানি। “লোকসংগীতের জন্মদিন সূর্যশশী-নক্ষত্রের মতই হারিয়ে গেছে ।. 
উদহ্বান্ত সেই আদিম যুগ থেকে শুরু হলেও শ্রুতিনিরভর বলে হয়ত তার 
অনেকগুলি আমরা হারিয়ে ফেলেছি, আজ শিক্ষাবিস্তারের ফলে যে হীতি- 
হাসের তথ্য আমাদের আয়ত্ত, আমাদের জ্ঞানগম্য কেবল তারই সৃষ্টিগুলিকে 
আমরা পাই । অবশ্য বিস্মৃতির ফাঁসল আজকের গানের সুরে, কথায় উপমায় 
কতখা'ন প্রষ্তর স্বাক্ষর রেখে গেছে তাও নিশ্চয় করে বলার উপায় নেই ।৮৫ 

বহতা নদীর আ্রোতের ন্যায় লোক সংস্কীতির ক্রম পাঁরবর্তনশীল ধারা 
অবলম্বন করে এগয়ে চলাই লোকসঙ্গীত বিকাশের অন্যতম বৌশিষ্ট্য | শ্রুতি- 
নির্ভর হওয়ার ফলে সংস্কাতির পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্মের 
মানুষের কাছে এককালের প্রচলিত সঙ্গীত তার ভাবের পরিবর্তন ঘটায়, চিন্তা 
ও মননশনলতায় আনে প্রগতির নতুন আলোর আভাস । তাই বর্তমান লোক- 
সঙ্গীতের কথায় ও পারবেশনায় ধরা পড়ে নতুনত্বের ছাপ । চিন্তাধারার পাঁর- 
বর্তনে বা নতুন অগ্রগতির প্রবাহে লোকসঙ্গীতও স্নাত হয়ে ধারণ করছে নতুন 
বেশ, যাঁদও তার শারীরক পরিবর্তন হয়েছে খুব সামান্যই | এই প্রবহমানতা 
বা গাঁতশশীলতাই লোকসঙ্গীতের প্রাণ-ভোমরা। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
সংশ্লম্ট এলাকার জনসাধারণ যেভাবে এগিয়ে চলে, সেই একই পদক্ষেপে এবং 
সমতালে এগিয়ে চলাই লোকসঙ্গীতের ধর্ম । 

“লোকসঙ্গীতের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহা মৌখিক রচিত হইয়া মৌখিক 
প্রসার লাভ করে, সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করলেও কোনাঁদনই ইহার 
লিখিয়া রাখিবার সংস্কার গরডিয়। উঠে ন। লিখিত হইবামান্রই সাহিত্য 
একটি বিশেষ অনমনীয় (081) রূপ লাভ করে, কিন্তু যাহা কেবলমাত্র 
সমাজের স্মৃতিপথ অবলম্বন কাঁরয়া মৌখিক প্রচার লাভ করে তাহার মধ্যে 
কখনও একটি স্বানার্দম্ট (1814) রূপ গাঁড়য়া উঠিতে পারে না। প্রবহমান- 
তর মধ্য দিয়াই লোকসঙ্গীতের প্রাণশত্তি রক্ষা পায়। নূতন নূতন ষ্‌গে 
উত্তীর্ণ হইয়া ইহার মধ্যে নতন নৃতন উপকরণ সংগৃহশত হয় এবং তাহার 
ফলেই ইহার কোন অংশেই জরর্ণতা স্পর্শ করিতে পারে না ।”৬ 

লোকসঙ্গীতের স্বরূপ নির্ণয়ে তার আন্টালকতার প্রভাব অনস্বাকাধ ॥ 


লোকসঙগ*তের পাঁরচয় ৫৩ 


প্রাকৃতিক পাঁরবেশ ও জনজাবনের স্বাভাবিক প্রভাবেই প্রভাবিত সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলের লোকসঙ্গীত । অরণ্য পাঁরবোন্টত অঞ্চলে প্রিয়জন পাঁরত্যন্ত অবস্থায় 
দীর্ঘাদন বাস করার বেদনার বহিতপ্রকাশ, বন্ধুর পথে গরুর গাড়ি চালনায় বা 
খরস্রোতা নদীবক্ষে নৌকা চালনায় শরীরে যে ঝাঁকুনি পড়ে,তারই প্রভাবে উত্তর 
বঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়ায় দেখা যায় স্বরভঙ্গ বা সুরে ভাঙনের বৈশিষ্ট্য । 
অন্যাদকে উদার নদীবক্ষে অবকাশকালনীন সময়ে ভাটায় নৌকা ভাসিয়ে মাঝ 
যে গান গায় তাতে সৃম্টি হয় দীঘ" টানা সুরের যা বাংলাদেশের ভাটয়ালণ 
রূপে প্রচালিত* তেমান আবার রাঢ় বাংলার মাটিতে গাওয়া বাউলের গানের 
চলন তার চলার ছন্দের মতই ছন্দোময় । রাঢ় বাংলার উর শুক্ক ও প্রাম্তরময় 
ভূপ্রকাতির সঙ্গে সঙ্গাতরেখে সৃষ্ট বাউল গানেরও প্রকাত উদাস এবং আধ্যাত্বক 
চেতনায় সমৃদ্ধ । “বাংলা লোকসঙ্গীতের সঙ্গে আণ্চলকতার সম্পর্ক অতি 
ঘানম্ঠ । অণ্গলভেদে তার এক এক প্রকার রূপ । অণ্ল বিশেষের ভৌগোলক 
প্রক্াতি, জীবনযান্ত্রার ছাঁচ, শ্রম ও কৃষির স্বরূপ, বিশেষ বিশেষ সমস্যা-_এর 
সবই ছাপ ফেলে লোকগখাতর উপর | এগুলির মধ্যে ভৌগোলিকতার ভূমিকাই 
সবচেয়ে প্রধান ।”* 
লোকলঙ্গীতের স্বাতন্জ্য ধরা পড়ে তার আগ্চলিক উচ্চারণের বিভিন্নতাতেও । 
যে অঞ্চলের লোকসঙ্গীত তাতে সেই অণুলের ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাব পড়বেই। 
ভাষার আগ্াীলক বিশেষত্ব অনুযায়ী একই লোকসঙ্গীতের অগ্চলভেদে ভিন্ন-রুপধ 
প্রকাশভঙ্গশ দেখা যায়। গায়কীতে এই আশ্লিক প্রকাশভঙ্গী বা উচ্চারণগত 
বৈশিষ্ট্য (1069208000) থাকবেই, এর বিচ্যুতি ঘটলেই সংগ্লিন্ট লোকসঙ্গীতের 
আসল রুপাঁট আর খ$জে পাওয়া যায় না। ভাষার প্রকাশভঙ্ী অন্যায় 
তাই সঙ্গঈগতেরও সুরের বিন্যাস বা গায়ক স্বতন্ত্র হয়। সেই কারণে এক 
অগ্ুলের গায়কের পক্ষে অন্য অঞ্চলের গান যথাযথ গাওয়া প্রায়শই অসৃবিধা- 
জনক হয়। হয়তো গায়কী বথাষথ হয়, কিন্তু স্বরভঙ্গীতে পার্থক্য ধরা 
পড়বেই । অণ্চলভেদে লোকসঙ্গীতের এই বৈশিষ্ট্যই পারস্পারক পার্থক্যের 
স্‌চনা করে। লোকসঙ্গীতে এই আগ্ালকতার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা যায় না। 
ভৌগোলিক পাঁরবেশ এবং অঞ্লগত ভাষার প্রভাব ও উচ্চারণ রাঁতির প্রভাব 
লোকসঙ্গগতে পড়বেই । সামাগ্রকভাবে বাংলা লোকসঙ্গীত বাংলা ভাষায় গত 
হলেও অণ্চলগত ভাষার তারতম্য এবং নৃতাত্বক বিচারে জনগোষ্ঠীর মানাস- 
কতা, তাদের কৃষ্টি এবং উচ্চারণের পার্থক্য--সব কিছনর প্রভাবই পড়ে 
লোকসঙ্গগতে । এই আগ্তীলকতা অতিক্রম করে কোন লোকসঙ্গীত পৃন্টি লাভ 


$5 উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


করতে পারে না, কারণ সধাশ্ন্ট এলাকার ভাষাই লোকসঙ্গীতের ভাষা, তাই এই 
ভাষা ও তার উচ্চারণ পদ্ধাতি আতিক্রম করে গড়ে-ওঠা-সঙ্গীত প্রকৃত লোকসঙ্গীত 
না হয়ে সেগুলি পর্যবাঁসিত হয় মিশ্র বা মাজত (1007য0৬1564) সঙ্গশিতে | 

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, বাঙলাদেশের ভাটিয়ালশ এবং মধ্যবঙ্গের বাউল-- 
তিনাটই টানা সুরের লোকসঙ্গীত, কিন্তু এগলর গায়কার পার্থক্য যেমন 
আছে তেমান রয়েছে উচ্চারণের বিভন্বতাও । শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য, 
বোঝাতে যেমন “ঘরাণা'র ব্যবহার হয়, লোকসঙ্গীত সেই রকম কোন ঘরাণায় 
আবদ্ধ না হলেও একই গান আণ্চলিকতা অনুযায়ী বিভিন্ন হয় । “লোকসঙ্গীতের 
কোনো “ঘরাণা” নেই, আছে “বাহিরাণা"। এই আগ্লিকতাকেই. আমি 'বাহি- 
রাণা' বলছি । কোন অঞ্চলের গান গাইতে গেলে সেই অঞ্চলের জীবনের ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্য প্রয়োজন । তাছাড়াও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের স্বর প্রক্ষেপে এমন এক 
প্রকার “গলা ভাঙা” 5০৫611£ গলার খোঁচ বা “লৌকিক অলংকার" ঘুন্ত হয় যা 
কোনো শহরে ওল্ভাদ হাজার রেওয়াজ করেও আয়ত্ত করতে পারে না। কঞ্জ 
লোকসঙ্গীত গুরুমুখী বা বিদালয়মুখী নয় । ঘরে বসে রেওয়াজ করে লোক 
সঙ্গীত আয়ত্ত করা যায় না। একটা বিশেষ অণ্লের জনসমাজের জীবনের 
সঙ্গে দীর্ঘকালের 136701508400) সেজন্য প্রয়োজন । লোকসঙ্গীতের স্টাইলটা, 
আণ্পালক জীবনধারা থেকে উদ্ভূত । এই আগ্চালকতা গড়ে উঠেছে একটা 
[বিশেষ স্বরসমাষ্ট বা ঠাটকে অবলম্বন করে। তার সঙ্গে মিশেছে আণ্চলিক 
কণ্ঠভাঙ্গ এবং পারিভাষিক উচ্চারণভাঙ্গি ।”৮ 

লোকসঙ্গীতের দুটি দিক । এক তার কথা আর তার সর । মার্গসঙ্গীতে 
যেমন সরেরই প্রাধান্য, লোকসঙ্গীতে কথা ও সুর দুয়েরই সমান গুরুত্ব । সুর 
যেখানে কথাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে, সেখানেই সুরের উৎকর্ষ । সেই সুরই 
স্থায়ী সুরে পরিণত হয় । আবার কথায় আণ্ালকতার প্রভাব থাকায় একই 
গানের সুরের প্রয়োগ স্বতন্ত্র হয়, বিশেষতঃ উচ্চারণের পার্থক্ই এই সংয়ের 
কাঠামো 'নার্দন্ট করে। যেমন ভাওয়াইয়ার একি গান রাজবংশ উপভাষায় 
লেখা হয় এই ভাবে__ 

“ওকি গাড়ীয়াল ভাই 

কত রবু মুাঁঞ পন্হের দিকে চায়ারে' । এই গানের যে শব্দ প্রয়োগ বা 
তার উচ্চারণ পদ্ধতি, তার সঙ্গে মধ্যবঙ্গের এবং বাঙলাদেশের বাংলা ভাষার 
মিল নেই । ফলে শব্দের পার্থক্য ছাড়াও উচ্চারণ রাঁতির পার্থক্যের জন্যও 
সুরগত কাঠামোর পরিবর্তন হয়। একই গান মধ্যবঙ্গের নাগাঁরক বাংলা 


লোকসঙ্গীতের পারচয় (৫ 


জধায় লেখা হলে তার রূপ দাঁড়ায়, অনেকটা এই রকম-_ 

ওহে গ্রাড়োয়ান ভাই 

কত রইবো আমি পথ পানে চাঁহ ৷ এই একই গান বাঙলাদেশের আণ্ালক 
ভাষায় উচ্চারণ দাঁড়ায় এইরকম-__ 

কিওবা গাড়ীয়াল বাই 

কতয় রইমু মুই ফথের ফানে চাইয়া রে। স্বভাবতই শব্দ চয়ন ও তার 
উচ্চারণ পার্থক্যের জন্য গায়নরীতিরও পাঁরবর্তন হয়। কথাই হল লোক- 
সঙ্গীতের প্রাণভোমরা । লোকসঙ্গীতের এই প্রাণ-ভোমরার গুঞ্জন তুলতে 
প্রয়োজন আন্চলিক ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, নাহলে একস্থানের 
ভাষা ও উচ্চারণ রীতি জোর করে অন্য অণ্চলের গানের উপর চাপিয়ে দিলে 
সেই সঙ্গীত মূলানুসারী হয়না এবং জনগণের সঙ্গে সাযৃজ্য নয থাকায় 
সেগ্ঁি কালক্রমে লোকসঙ্গীতের চারন্র হারায় । 

লোকসঙ্গীতের আনুষাঙ্গিক যন্ত্র যেমন ব্যানা, দোতারা, একতারা, গ্বগৃবি 
বাঁশী, সারিন্দা প্রভৃতি সুরকে ধরে রাখতে সাহায্য করে কিন্তু মূল আভব্যস্তি 
প্রকাশে প্রয়োজন কথা । কথার বিচারে লোকসঙ্গীতের মূলতঃ দুটি ভাগ-_ 
বাহঃর্প প্রধান আর অন্তঃর্প প্রধান সঙ্গীত। সাধারণরতঃ গভশর তত্ব ও ভার- 
বাঁজতি সহজ কথায় 'নবদ্ধ যে সব গান,সেগুঁলকে বাহঃরুপ প্রধান, অন্যাদকে 
যে সব গান গভীর তত্বমলক ও ভাবসমৃদ্ধ, যেগুলির ভাধার্থ আপাতদ-স্টিতে 
সহজবোধ্য হলেও যার অন্তার্নীহত ভাব গভীর ব্যঞ্জনাময়,সেইগুলিকে অন্তঃ- 
রুপ প্রধান গান বলা ঘায়। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের একটি বাঁহর£্‌প 
প্রধান গান--যাতে মৈষালের মোষের গলার ঘণ্টাধবান শুনে প্রোমকার মন 
আঁশ্ছির হয়ে উঠেছে তার প্রেমিক মৈষালের কাছে ছুটে যাওয়ার জন্য । 

“পাণ কান্দে মোর মৈষাল বন্দুরে 1 (স্কঃ পৃঃ ১০) 
অন্যদিকে দ্ব্যর্থ অর্থবোধক একটি ভাওয়াইয়া গানের উদাহরণ-_ 

“ফান্দে পাঁড়য়া বগা কান্দেরে' (সঙ্কঃ পৃ &) এখানে বাহ্যত মনে হয় 
শকারাঁর ফাঁদে কোন বকের আটকে পড়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই গানের 
অন্তানাহত অর্থে মানব জীবনের অনিত্যতার কথাই বলা হয়েছে । সৃস্টকত! 
যেন সামান্য সুখের টোপ দিয়ে মানুষকে ভোগবাসনার জালে আটকিয়ে রেখে- 
ছেন, সেই বেড়াজালের কথা মানুষ যখন জানতে পারে তখন আর তার রোরিঙ্কে 
আসার পথ থাকে না,কারণ সে জাল তখন যেন লৌহ-পিঞজরে পারণত হয়েছে ॥ 

এ ক্ষেত্রেও দেখা ষায় লোরুসঙ্গীতে কথারই প্রাধান্য, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ন্যায়, 
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সুরের প্রাধান্য নয়। নিছক সুরের জাল বুনে মার্গসঙ্গীত সম্পূর্ণ হতে 
পারে কিন্তু লোকসঙ্গীতে তা সম্ভব নয়, সুরের সঙ্গে বাণীর মেল-বন্ধন না 
ঘটলে লোকসঙ্গীত রসোত্তীর্ণ হয়না । কথার প্রাধান্য থাকলেও লোকপঙ্গীতের 
সাঙ্গীতিক রূপ বিশ্লেষণে সুর কাঠামোর যে ব্যাকরণ রয়েছে তাকেই মাপকাঠি 
হিসাবে স্বীকার করে নিতে হয় । কারণ লোকসঙ্গীত কোন রাগ বা ঠাটের 
দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়,কেবল গায়ক অনুযায়ীই লোকসঙ্গীতেরচরিন্র বিচার করা 
হয়। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি-এই সাতাঁট স্বরে সমগ্র সুরমণ্ডলকে 
ভাগ করা হয়। এই স্বরগুলি দীর্ঘাদনের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বতমান 
রূপ পেয়েছে । যাঁদও সঃরসাষ্টর আঁদ পর্বে মা দুটি কি [তিনাট স্বরেরই 
প্রকাশ দেখা যায় । এখনও আঁদবাসীদের গানের সরে শ্লিমান্রিক স্বরেরই 
প্রাধান্য । অবশ্য সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং পারস্পারক যোগসূত্রতা 
বৃদ্ধির ফলে আদম সমাজের গানেও চতুঃস্বারক বা পণ্চস্বারক সংরের 
আভাস পাওয়া যায় । বিশেষতঃ মেয়েলী গানে চতুঃস্বারক সংরেরই প্রাধান্য । 
বিয়ের গান, ঘুমপাড়ানী গান বা ছড়া জাতীয় আধিকাংশ গানই চতুঃস্বারক | 
এমনকি এই গানগুলি সংশ্লপ্ট এলাকার প্রচলিত মূল সঙ্গীতের সুর- 
কাঠামো আতিক্রম করেই টিকে রয়েছে । সুর সঙ্গতির আদ পর্বের এই সুর 
কাঠামোই আজও অব্যাহত”পাশাপাশ চালত ওড়ব বা ষড়ব জাতণয় গানের 
প্রচলন সত্বেও লোকসঙ্গীতের এঁটও একটি বোশিল্ট্য, ক্রমাবিবর্তনের সরমণ্ডলে 
সংরের আরোহণ, অবরোহণ, বাদী সম্বাদীর টানা পোড়েনে আদি সুর 
কাঠামোর পাঁরবর্তন হয়ান । 

সুর কাঠামোর গঠনরাতি অনুযায়শ লোকসঙ্গীতকে চারটি পর্বে ভাগ 
করা যায়। ১) যে সব সুর 'সরম প' এমান করে আরোহণ করে, (২) 
সেগুলো সগমপ'করে, (৩) যেগুলো “সবগপ" করে ও (8) যেসব 
সুর সরগমপ" এমনি করে পণ্চম পর্যন্ত সোজাসুজি সরলভাবে 
আরোহণ করে যায়।”* সুরের পর্ব বিভাজনে দেখা যায় লোকসঙ্গীতের অঙ্গ 
হলেও এবং মূলতঃ টানা সুরের গায়কখতে নিবদ্ধ হলেও উত্তরবঙ্গের 
ভাওয়াইয়া মধ্যবঙ্গের বাউল আর বাংলাদেশের ভাটিয়ালশর মধ্যে রয়েছে বিশেষ 
পার্থক্য । 

সুর এবং তালের বিচারে লোকসঙ্গীত সহজ তাল ও সরল সরে [নিবদ্ধ । 
যে গানের সর সহজ ও সরল এবং তালও জটিলতা মূন্ত সেই গানই লোকের 
মনে স্থায়ী আসন লাভ করে । আঁধকাংশ লোকসঙ্গীতই টানা স:রের, যাঁদও 


লোকসঙ্গীতের পারিচয় &৭ 
য় বা মান্তাহীন নয় | দীর্ঘটানের মাঁঝর গান ভাউিয়ালপ, মৈধাল ও মাহততের 
গান ভাওয়াইয়া আর 'বিবাগণর কণ্ঠে ভেসে ওঠা বাউল গান--সবই দখ্র্ঘ 
টানের গান। প্রেমের গানই হোক আর আত্মনিবেদনের গানই হোক, সব 
কিছুতেই প্রকাশ পায় গায়কের আর্তি, তাতে না পাওয়ার বেদনা বা 
পেয়ে হারানোর বিচ্ছেদ সবই প্রকাশ পায়। বীবন্ভীর্ণ নদী বা গভখর 
জঙ্গলের মাঝে, মাঁঝ বা মাহৃত যখন গান করে তাতে তার একাকাত্বই প্রকাশ 
পায়, পাঁরিপারশির্বিক অবস্থা তাকে এমন পযাঁয়ে নিয়ে যায় যখন প্রাণের কথা 
সোচ্চারে প্রকাশ করায় কোন সঙ্কোচ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, সেখানে তাল লয় 
বজায় রেখে গান করার প্রায়ই কোন তাগিদ থাকেনা, গানের মাধ্যমে প্রাণের 
আকুতি প্রকাশই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় । 

'“পল্লশগীতির বোঁচত্যের আর একটি বিশেষ লক্ষণ বিশেষ মাত্রায় যাঁত 
বা উচ্চারত অথবা অনুচ্চারিত মান্লার ঝোঁক দ্বারা ছন্দের সৃষ্টি । ছন্দের 
প্রয়োজনে এক ধরণের স্বরাঘাত পল্লনগণীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় । ১২৩৪! 
৫৬৭৮-এই চারটি মাত্রা ছন্দে উচ্চারণ করতে গিয়ে যাঁদ নিয়ামতভাবে ১ বা 
.&, অথবা ৪ বা ৮ বারবারই অনুচ্চাঁরত করা যায় বা শব্দটিকে বাদ দিয়ে 
'ছন্দটাকে রক্ষা করা হয়, তাতে এই চতুমান্রিক ছন্দেই বিচিন্র ভাঙ্গ হয় । 
তেমাঁন গান গাইবার সময়ে প্রাতবারে ১1৩1%|৭ মাব্রাগুলোকে ধদি ধাক্কা 
( স্বরাঘাত ) 'দয়ে উচারণ করা যায় তাহলে অন্য রকমের ফল পাওয়া যায়। 
'তেমান 'তিনমান্রার ছন্দ । পল্লীগশীতিতে ছন্দের এই ধরণের রকমারা প্রয়োগ 
গানকে তালের দ্বারাই বিশেষ করে তোলে, ছন্দের সম্পদটা আঁদমতম 
উপাদান ।৮১০ 


বিশেষত্বের বিচারে লোকসঙ্গীত হয় বিভল্ল পায়ের, যা সাধারণতঃ 
অন্য সঙ্গীতে পাওয়া যায় না। পযয়ক্রম অনুযায়শ ভাগ করলে লোকসঙ্গীতের 
কয়েকটি রূপ প্রতিভাত হয়, যেমন (ক) আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীত-বা 
ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 0816070600০ বা [1:9৪] 501)55. এই সঙ্গীতগুলি 
মূলতঃ অনুষ্ঠান সম্পা্কত; বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেই গাওয়া হয়, 
যেমন মনসার-ভাসান গান, শিবের-গ্াজনের গান, ওয়াগাড়া বা বীজ বপনের 
'গান, মদনকামের গান। আনুষ্ঠানিক কিছু গান আছে বা সচরাচর গাওয়া 
.হয়না বা সকলের গাওয়ায় নিষেধ রয়েছে, এইরকম একটি আনুষ্ঠানিক গান ' 
উত্তরবঙ্গের 'হ-দুম দ্যাও'-এর গান। এই গান কেবল মেয়েরাই বৃষ্টি কামনায় 
গেয়ে থাকেন, পূরুষের এই গান করা এমনকি শোনাও নিষেধ । এছাড়া 
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রয়েছে ব্যবহারিক গীত বা ম০০০0601381 50085. বিশেষ আচার অনুষ্ঠানেই, 
এগুলি গাওয়া হয়, যেমন সাধভক্ষণের গান, বিয়ের গান, জন্মকালীন 
সন্তালের মঙ্গলকামনায় গাওয়া গান। 

লোকসঙ্গতের অন্য এক রূপ কর্ম সঙ্গীত বা শ্রমসঙ্গীত । ইংরেজীতে 
এগুলিকে ৬০ 90088 বলে । সাধারণতঃ জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে এগুলি 
সম্পকর্যুস্ত, যেমন ছাত পেটার গান, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, পাট 
কাটার গান । শ্রম প্রক্রিয়া বিকাশের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সমাজ, সেই সমাজের 
ভাষা, তাল, ছন্দই প্রাতিফলিত হয় সঙ্গীতে । যুথবদ্ধ মানব সমাজ রচনা করে 
তাদের শ্রমের ছন্দে 'মালয়ে নানা সঙ্গত । সার্বক বিচারে হয়তো সমস্ত 
লোকসঙ্গতই শ্রমের প্রেরণা সঞ্জাত। তবু শ্রমের রকমফের অনুযায়শী এই 
সঙ্গীতকে 'বাভল্ন আখ্যা দেওয়া হয় । শ্রম-সঞ্জাত সঙ্গীতের অন্য একটি পষয়ি 
গালে উঠেছে বাত্তমূলক পেশার সঙ্গে, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় ঢ61:09165310281। 
90788 যেমন বেদেনীর গান, সাপুড়ের গান, পটঃয়ার গান ইত্যাদ । জাবনের 
নানা অবমন্থা অনুযায়ী লোকসঙ্গীতের নানা রূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় । 
জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত জাঁড়য়ে থাকে লোকসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত তাই 
প্রকৃতঅর্থেই 'লোক' বা জনগণের সঙ্গীত । এ সঙ্গীত নৈর্ব্যান্তক চিন্তাধারায় 
সুরের গজদন্তাঁমনারে বসে সুর সাধনা নয়,আপামর জনগণের দৈনান্দন জীবন- 
যাত্রার অন্তর্নিহত রৃপেরই প্রকাশ, লোকমানসের মূর্ত প্রকাশই প্রকৃত লোক- 
সঙ্গীত । জনগণের বাস্তব জীবনের ছবিই লোকসঙ্গীতের প্রকৃত রূপ । “লোক- 
সঙ্গীতকোন ব্যন্তি বিশেষের নয়, সমন্ত মানুষের । কোনো ব্যান্ত বিশেষের 
গায়নরশীতি বা দক্ষতার সঙ্গেও তার কোন সম্পর্ক নেই । সঙ্গীতের পারশশীলিত 
অনুশীলন, সুর বৈচিত্র্য এবং শিল্প চাতুর্য এক্ষেপ্নে স্বাভাবিকভাবেই অনু 
পাচ্ছিত ।৮৯১ 

লোকসঙ্গীতের আর একটি বৈশিষ্ট্য তার স্বয়ংসম্পর্ণেতা, যে পারবেশ বা 
অঞ্চলের গান, সেই অণ্ুলে এবং সেই পাঁরবেশেই সংাশ্ম্ট লোকসঙ্গীত পাঁর- 
পূর্ণতা লাভ করে। কেবল একট একতারা, দোতরা বা খমক বাঁজয়েই 
গায়ক তার গানের পারবেশ সৃন্টি করতে পারেন, এজন্য তার অন্য যন্তানু- 
ষঙ্গের প্রয়োজন হয় না। অসংস্কৃত কণ্ঠে নৌকার বৈঠায় তাল ঠুকে বা বিনা 
তালে প্রশান্ত নদীর বুকে নৌকা ভাসয়ে গাওয়া মাঁঝর ভাটয়ালশ গান বা 
নির্জন বনে আগুন জবালানোর দুটি কাঠে তাল রেখেই বাথানের মৈষাল তার 
ভাওয়াইয়া গানকে করে তোলে অপূর্ব মূর্ঘনামর় । জীবনের সঙ্গে একাজ 
হয়ে জীবনেরই গান হয়ে ওঠে লোকসঙ্গীত । 


২. লোকসঙ্গীত ও শান্ত্রীয়সঙ্গীত £ 


ভারতীয় সঙ্গীতের মূলতঃ দুটি ভাগ । একটি হিন্দূক্ছানী সঙ্গীত 'অন্যাট 
কণটিক সঙ্গত । এই দুই সঙ্গীতেরও আবার দুটি বিভাগ, একটি রাগ বা 
শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা মার্গ সঙ্গত, অন্যাট দেশশ বা লোকসঙ্গীত । এই 
দৃই ধরনের সঙ্গীতের পার্থক্য বোঝাতে বলা যায়, যে*সঙ্গীত রাগ-ভীত্তক 
অথাৎ সুনির্দিষ্ট রাগাশ্রয়ণী সেই সঙ্গীতই রাগসঙ্গীত বা মার্গসঙ্গীত,অন্য দিকে 
প্রধানতঃ রাগ-রাগ্িণশ বহির্ভূত গ্রামশণ চিপ্তাভাবনা সঞ্জাত প্রাণের আকুতিতে 
যে সঙ্গীতের সৃষ্টি তাইই দেশশী বা লোকসঙ্গীত। সঙ্গীত শাস্ত্রকারের মতে মার্গ 
সঙ্গীত হল-__ 
'মার্গ দেশীতি তদ্বেধা তত্র মার্গঃ স উচ্চতে । 
যো মার্গতো বিরগদৈঃ প্রযৃক্তো ভরতাভি 1১৯ 
অর্থাং, ভরত প্রমুখ মুনি যে সঙ্গীত পরমপ্পিতা ব্রন্ধার সামনে দেবন্ভীতিতে 
পারবেশন করোছিলেন তাইই মার্গসঙ্গীত আর জনসাধারণের মনোরঞ্জন করছে 
পারে যে সঙ্গীত সেই সঙ্গীতই দেশী সঙ্গীত । 
“ততদ্দেশঙ্ছয়া রাঁত্যা যস্যা লোকানরঞ্জনম্‌ | 
দেশে দেশে তু সঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধয়তে ।৮৯ 
অবশ্য বোদক যুগে মার্গসঙ্গীত ও দেশীসঙ্গীত বলে স্বতম্্ কোন ভাগ 
ছল না। কালের অগ্রগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে মার্গ সঙ্গীতের ক্লমবিষর্তন হতে থাকে 
এবং এই বিবর্তনের পথে এমন একটা সময় আসে যখন মার্গসঙ্গীত আর দেশী 
সঙ্গীত এই দুই স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়। এই দুই ধারার রূপ পাঁরগ্রহণে 
আতিক্রান্ত হয়েছে বহু শতাব্দী এবং আজও এই বিবর্তন সমানে চলেছে। 
প্রথম অবস্থায় মার্গসঙ্গীত ছিল ভব জাতীয় বন্দনাগশীত,তারপর ধ্রপদের রূপে 
প্রকাশ এবং পরবতাঁধাপে খেয়াল এবং সবশেষে টপ্পা ও ঠুংরী গানে এসে 
থেমেছে ৷ মার্গসঙ্গীতের ন্যায় দেশী গঙ্গীতও বর্তমান রূপে এসেছে নানা 
বিবত'নের মধ্য দিয়ে । প্রাকৃত(রীতি অনুসরণ করেষে সঙ্গীত সাধারণের 
মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, মনের স্বতঃস্ফূর্ত সহজ ভাবাবেগকে আশ্রয় 
করে, দৈনান্দন জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে, সেই সঙ্গীতই দেশী বা 
লোকসঙ্গীত । একদিকে দেবার্চনার সঙ্গীত অন্যদিকে জীবনের সঙ্গীত দুই 
ধারা ক্রমে ক্রমে স্বতল্ঘ হয়ে বর্তমান মার্গ ও দেশী সঙ্গীতে পারণত হয়েছে। 
আদি বা মৌলিক সঙ্গীত এইভাবে বিবর্তিত হতে হতেই বর্তমান কায়া লাভ 
করেছে। কমাগত বিষ্লেষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতেই মার্গসঙ্গগতের 


লোকসঙ্গীতের পাঁরচয় ৬৯ 


গুণগত পরিবর্তন হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশী সঙ্গীতেরও পরিবর্তন হয়েছে 
এবং পাশাপাঁশ চলতে চলতে একের প্রভাব অন্যের উপর স্বাভাবক রূপেই 
পড়েছে । দ্রাগসঙ্গীত আর লোকসঙ্গীতের মধ্যে দৃশ্যতঃ দৃচ্তর পার্থক্য 
বিদ্যমান থাকলেও তাদের একটিকে অপরাটর থেকে একেধারে গোন্ন সম্পক'- 
বার্জত বলে মনে হয় না-কোথায় যেন তাদের মধ্যে একটা অলাক্ষত যোগ- 


সূত্রের আঁচ মেলে ।”২ 
মানুষের মুখে কথা সৃষ্টির পূর্বে ছিল বিভিন্ন আওয়াজ আর অঙ্গভঙ্গী 


যা দিয়ে পারস্পারক ভাব বানময় হত। পশপাখীর নানা আওয়াজ অনু- 
করণের মধ্য দিয়েও মনোভাব প্রকাশ পেত। সেই ভাবপ্রকাশের আওয়াজই 
কালরুমে পাঁরণত হয়েছে সঙ্গীতে, সেই আদম সঙ্গীত মার্গ বা রাগ সঙ্গীতও 
নয়, এমনকি তাকে দেশী সঙ্গীতও বলা যায় না। মানুষ ঘর বাঁধতে শেখার 
অনেক পরে শিখেছে সঙ্গীতের “ঘরাণা” বাঁধতে বা সঙ্গীতের কাঠামো তৈরা 
করতে- সেই সঙ্গীতই চলছে দশর্ঘকাল। কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ সঙ্গীতের 
পাশাপাশি চলছে কাঠামো-বিহীন সঙ্গীত-যে নঙ্গীত মানুষের স্বতঃস্ফৃত" 
মানাঁসক ভাবপ্রকাশের বাহিরঙ্গ সঙ্গীত । তাই মার্গ বা শাস্বীয় সঙ্গীত আর 
দেশশ বা লোকসঙ্গীতের মধ্যে কোন সঙ্গীত কার উপর নিভরশশীল সে সম্পর্কে 
সঠিক সিদ্ধান্তে আজও পৌছানো যায়নি, হয়তো বা যাবেও না কোনদিন । 
কারণ পারস্পারক সহাবস্থানের ভিত্তিতেই কালের গণ্ডী আতক্রম করে বর্ত- 
মানের সঙ্গীত বিভাজনের রূপ আমাদের কাছে স্পম্ট হয়ে উঠেছে । তাই 
ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাগসঙ্গীত ও দেশী সঙ্গীত একে অন্যের হাত 
ধরে এগিয়ে চলেছে চলার ছন্দ বা গতিপথ স্বতন্ত্র হলেও । বাহ্যক রুপ ও 
প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য দুই ধারার সঙ্গীতের স্বতন্ত্র নামকরণ হয়েছে, 
এক ধরনের সঙ্গীতকে মার্গ বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অন্য ধরনের সঙ্গীতকে দেশী বা 
লোকসঙ্গীত আখ্যা দেওয়া হয়েছে । মার্গ ও দেশ+ঈ সঙ্গীতের মধ্যে মৌলক 
পার্থক্য নিধরিণে বলা যায়__ 

“ভারতের আর্য সঙ্গীত বা মার্গ সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহার রাগদেহ 
চারিটি স্বরের অধিক সংখ্যক স্বর অবলম্বনে গঠিত হয়, যথা ওঁড়ব, ষড়ব, 
সম্পূর্ণ অথাৎ পাঁচ ছয় এবং সাতটি স্বরের সাহায্য গ্রাথত রুপই আধ"সঙ্গীত 
বা মার্গ সঙ্গীতের বিশেষত্ব । সুতরাং ষে রাগ বা রাগিণী চার স্বরের সম্টি * 
তাহা আর্য সঙ্গীতের পারধির বাহিরে পড়ে এবং তাহার জন্ম আদিম নিবাসণ- 
দের সঙ্গীতের রাজেয অধ চার স্বরের রাগ অনার্ধ সঙ্গীতের পায়ে পড়ে । 


৬২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


ইহার প্রমাণ হইল প্রাচীন সঙ্গীত শাস্তের প্রামানিক গ্রচ্ছ “বৃহংদেশশ'র বচন £ 
চতুঃস্বরাৎ প্রভীতি-মার্গ £ শবর-প্ালন্দ-কাম্বোজ-বঙ্গ-কিরাৎ-বাহনীক-অন্ষর- 
দ্রাবড়-বনাঁদষ প্রযজ্যতে ( বৃঃ দেও, পৃঃ ৫৯ )। অর্থাধ, চতুঃস্বরের রাগ মার্গ 
সঙ্গীত নহে, এই জাতীয় রাগ রাগিণণী, শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, 
বাহনীক, অন্ধ, দ্রাবিড় প্রভাতি বন্য এবং আঁদমানবাসী জাতিগণের মধ্যে 
প্রচলিত 1৮৩ 
কিন্ত নৃতাত্বিক বিচারে এককালের আদিম বা অনার্য জনসমান্টি যেমন 
কালপ্রধাহে নিঃশেষিত না হয়ে প্রগাঁতর নতুন ধারাকে অধিগ্রহণ করে আর্য 
জাতিকুলের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে এমন কি তার শাখাপ্রশাখায় 
রও পল্লাবিত রূপের প্রকাশ ঘাঁটয়েছে, তেমনি আদিম জাতির সঙ্গীতও 
কালগর্ভে বিলীন না হয়ে তা আরও গভাঁরভাবে বয়ে চলেছে আপন আবেগে । 
তাই আর্য সঙ্গীত বা মার্গ সঙ্গীত আর লোকসঙ্গীত এখন সমান্তরাল খাতে 
বইছে মানব সংস্কাতির বিষ্ভার্ণ প্রবাহে । আদিম মানবের সূন্ট দেশ বা 
অনার্য সঙ্গীত, যেমন আভর জাতি থেকে সৃম্ট আহিরাঁ, মালব জাতি সূন্ট 
মালব কৌশিকি বা মালকোষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগে পাঁরণত হলেও অনার্য 
বা দেশী সঙ্গীত শেষ হয়ে যায়ান ; বরং তা নতুন খাতে বয়ে চলেছে “সূচ্টি 
সুখের উল্লাসে । “অনাষ” সঙ্গীতের চার স্বর পরবতর্ঁকালের দেশী সঙ্গীতের 
পণ্তস্বর ষত্ঠস্বর এমনাঁক সপ্তস্বরেও বিস্তার লাভ করেছে ; যাঁদও সেগুলির 
সাঙ্গীতক কাঠামো ও গণতরীতি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ 
স্বতন্তর্ূপে বিকাশ লাভ করেছে । আজও ভাষাভীত্তক আধজাতিগৃলির মধ্যে 
তাদের লোকসঙ্গতের সুরকাঠামোতে বিভিন্ন নৃকুল, উপজাতি বা অর্ধউপ- 
জাতীয় সুরের এক বিচিত্র রূপকল্পের সমাবেশ দেখা যায় । 
স্বভাবতই রাগসঙ্গীত বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যেখানে রাগ-রাগিণখর সুস্পক্ট 
প্রকাশ, সেখানে লোকসঙ্গীত বা দেশী সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর প্রকাশ প্রকট না 
হলেও অনেক লোকসঙ্্রীতই রাগ-রাগিণী নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে, তাই 
কোন কোন লোকসঙ্গীতে রাগ-রাগণীর প্রচ্ছন্ন প্রভাব পাঁরলক্ষিত হয় । তবে 
লোকসঙ্গীতের যে বাঁধনহারা দুবরি গাঁতি, সেই গতির বেগই প্রভাব ফেলে জন- 
মানসে, সাধারণ মানুষের দৈনান্দন জীবনযাত্রা প্রস্ফৃটিত হয়ে ওঠে লোক- 
সঙ্গীতের বাণীরূপে । রাগসঙ্গীত যদ হয় দেবতার ধ্যানকজ্প, তবে লোক- 
সঙ্গীত দেবতার পৃজা উপাচার | সঙ্গীতের বৃহৎ পাঁরমণ্ডলে রাগসঙ্গগত আর 
লোকসঙ্গীত পরস্পরের পাঁরপ:রক সবা্েই পরস্পরের সহযোগা, প্রাতযোগণ 


লোকসঙ্গীতের পরিচয় ৬০ 


নয় কোন ক্ষেত্রেই । দুটি স্বতন্ত্র ধারার সঙ্গীত হলেও কোনটাই একমখাধারা 
নয়। রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, এই 
দুই ধারার সঙ্গীতকে কখনই নিচ্ছিত্র স্বতন্ত প্রকোন্তে ( আহ08106 ০000- 
781009617৫) বন্দণ করে রাখা সম্ভব নয় । তাই দেখা যায় গ্রামের বিয়েতে ষে 
সানাই বাজে তাতেও ফ.টে ওঠে রাগ-রাঁগণণীর প্রচ্ছন্ন প্রভাব, বাল্নায় 'বিবেকের 
গানও রাগাশ্রয়শ যাঁদও সঙ্গীতের বিচারে উভয়েই দেশী সঙ্গীতের পযয়িভুন্ত । 
ভাটিয়াল গানের রুপকাঠামোয় সঙ্গীতবেত্তা সুরেশ চক্রবতাঁ ঝিট রাগের 
প্রভাব লক্ষ্য করেছেন আবার কীর্তনেও দেখা গেছে খাম্বাজ ঠাটের প্রচ্ছর 
প্রভাব । 

“কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাংলার লোকসঙ্গীতের ওওর মার্ 
সঙ্গত যেমন প্রভাব বস্তার করেছে তেমনি আবার এ মার্গ সঙ্গীতের ওপরেও 
লোকসঙ্গীত প্রভাব বিস্তার করেছে । পাশাপাশি দুটি ধারা প্রবহমান থাকলে 
এমন ঘটা ফিছ: অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ সন্বেও লোকসঙ্গীত এবং শাস্নীয় 
বা মার্গ সঙ্গীতের ধারা পাশাপাশিই চলছে ।”& লোকসঙ্গীতের সুরের কাঠা- 
মোতে যেমন মার্গ সঙ্গীতের প্রভাব রয়েছে, তেমান অনেক মার্গ সঙ্গীতই 
সৃষ্ট হয়েছে লোকসঙ্গীতকে 'ভাত্ত করে; বাভন্ন অনার্য জাতির সুর সঞ্য় 
করে! বিভিন্ন. কোম বা গোণ্ঠীর নামানুযায়ী মার্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ- 
রাগণশর নামকরণ থেকেই একথা স্পন্ট প্রতীয়মান হয়। লোকসঙ্গীতের সুর 
কাঠামোয় যেমন মার্গ সঙ্গীতের খাম্বাজ,ক।ফি,পল.,ক*সোলী ঝির্িট,তিলক 
কামোদ, পটদশপ, মাঢ় প্রভীত রাগ-রাগণীর ছাপ ধরা পড়ে, তেমাঁন আবার 
প্রাচীন জনগোণ্তী সষ্ট নানা আগ্লক সঃরের প্রভাব ছাড়াও রাগ-রাগিণশর 
নামকরণও আদম ধা অনা জাতির নামানুসারে হয়েছে । যেমন, ভীরবা 
জাতির সঙ্গীত থেকে ভৈরবী, পুিন্দ জাতির নামানুসারে পুলিন্দী, কালঙ্গ 
দেশের অনার্য জাতি থেকে কাঁলন্দী বা কালেংড়া, মালব জাতির সঙ্গত থেকে 
মালব কৌশিক বা মালকোষ, বা মালশ্রী, গুজজর জাতি থেকে গুজরণ বা 
গ;ঃজার (টোঁড় ), আভরী জাত থেকে আহিরী, অন্ধজাতি থেকে অন্ধী বা 
আন্প্রী প্রন্ভীতি রাগ-রাগিণশর সৃম্টি হয়েছে । সুতরাং একথা সহজেই বলা 
যায় ষে, আধ সঙ্গীত বা মার্গ সঙ্গীত-আর অনার্য সঙ্গীত বা দেশী সঙ্গীতের 
মধ্যে সংস্পন্ট পার্থক্যের প্রাচীর সব সময় তোলা বায় না। এক সময় যে সঙ্গগত 
ছিল দেশশী কালক্রমে সৃসংস্কৃত হয়ে সেই সঙ্গীতই রূপ নিয়েছে মার্গ সঙ্গীতের । 
তাই বত'মানে শার্গ সঙ্গীত আর লোকসঙ্গীতের পার্থক্য কেবল এ দ:টির 


পা 


৬৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


কাঠামোগত স্বাতল্য্যে, মার্গ ও লোকসঙ্গীত একে অন্যের উপর প্রভাব বিষ্চার 
করলেও লোকসঙ্গীত এবং মার্গ সঙ্গীত স্বকণয়তায় ভাম্বর । লোকসঙ্গীত 
উৎসারিত জনজশবনের জশবনধারা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, তাই সে সঙ্গীত 
নাস্ট নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়েনা কখনই । রাগসঙ্গীত যে গণ্ডীবদ্ধতার 
আবর্তে ঘুরপাক খায় লোকসঙ্গীত তা থেকে সম্পূর্ণ মস্ত । 

রাগ সঙ্গীত এক নির্দিষ্ট সরগম অবলম্বন করে এক নিধাঁরত লয়ে বা 
গায়ক তে গাওয়া হয় যাকে অন্য কথায় “ঘরাণা' বলে । এই ধরনের গায়কী 
নার্দন্ট গান বাংলাতেও পাওয়া যায়, যেমন রবীন্দুসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান 
গ্বিজেন্দ্রগীতি প্রভৃতি । এই সব সঙ্গীত নির্দিষ্ট স্বরীলাপ অনুসরণ করে 
শিক্ষকের কাছে তালিম 'নিয়ে আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু লোকসঙ্গীতে কেবল 
তালিম নেওয়াই সব নয়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে £গায়কের একাত্মতা না থাকলে 
কোন 'নার্দন্ট অণ্চলের লোকসঙ্গীত গাওয়া যথাযথ হয় না। মার্গ সঙ্গীত বা 
অন্যান্য বাংলা গানে গরুমুখী শিক্ষার দ্বারা পটুত্ব অন করা যায়. কিন্ত 
লোকসঙ্গীতে তা সম্ভব নয়, এজন্য গায়কের প্রয়োজন গায়কণ ছাড়াও সশ্ন্ট 
এলাকার ভাবানুষঙ্গ বা বিশেষ ঢঙ ও উচ্চারণ রপ্ত করা । এই বৈশিষ্ট্যই 
লোকসঙ্গীতকে অন্য সঙ্গীত থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে । লোকসঙ্গীত কোন 
সঙ্গীত চচা নয়, এ হ'ল প্রাণের আকুতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ । তাই কোন 
'নার্দন্ট ছকে সব সময় একই লোকসঙ্গীত গাওয়া নাও হতে পারে । গায়কের 
মেজাজ, অবস্থার পারপ্রোক্ষিত ও পাঁরবেশের উপরই লোকসঙ্গীতের গায়নরীতি 
অনেকটা নিভওর করে। নিত্য নৈমাত্তক সুরের চলনে সীমাবদ্ধতার মান 
নেই লোকসঙ্গীতে,প্রবহমানতার মধ্যেই লুক্ধায়িত লোকসঙ্গীতের প্রাণ-ভোমরা । 
লোকসঙ্গীত বহতা নদীর মত, আবদ্ধ জলের মিনতা তাকে স্পর্শ করে না। 
এই নরন্তর প্রবহমানতাই লোকসঙ্গীতের প্রাণ, যা মার্গ সঙ্গীতে খংজে পাওয়া 
যায় না। মার্গ সঙ্গীতের চলাচল এক 'নার্দস্ট রাগ বা রাঁগিণীর নিয়ন্লিত 
পথে। অন্যাদকে লোকসঙ্গীত গত হয় গায়কের আপন মনের মাধুরীতে। 
“প্রাচীন গ্রীক দার্শীনক যেমন বলেছিলেন, এক নদীতে একজন দুবার স্নান 
করে না, ঠিক সেভাবে বলা যায় একজন লোকসঙ্গশত গাইয়ে একই গান দুবার 
একই ভাবে গান না। কেউ হয়ত বলবেন একজন খেয়াল-গাইয়ে বা ঠুধ্রশ 
গাইয়েও একই গান একইভাবে দুবার গান না, 10020৬18010-টাই তার 
আসল বাহাদরী। কিন্ত তফাতটা হলো ক্লয।সক্যালল গাইয়ে অত্যন্ত সচেতন 
ভাবে 1200210%15 করেন আর লোকলঙ্গীত গাইয়ে এ ব্যাপারে অচেতন । অথচ, 


লোকসঙ্গীতের পারিচয় ৬% 


তার মূল 10081 95091 ০০০৫ বা ঠাটের ভেতরেই সেটা করেন ।৮৫ 

লোকসঙ্গীত আর রাগসঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পায় দুয়ের প্রকাশ- 
ভঙ্গীতে । মার্গ বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরই সর্বস্ব, অর্থাং সুরের আরোহণ, 
অবরোহণ, বাদী, সম্বাদ, শুদ্ধ, কোমল, কাঁড় স্বরের সাঙ্গশীতিক ব্যাকরণের 
চুলচেরা বিচারই প্রধান, বাণীর ভূমিকা সেখানে নিতান্তই গৌণ, অপরাদকে 
লোকসঙ্গীত বাণী-প্রধান সঙ্গীত । লোকসঙ্গীতের অবয়ব তার বাণধ, সুর তার 
অলঙ্কার | শুধ্ সুরের চচাঁতেই লোকসঙ্গীত সম্পূর্ণ হয়না, সুর ও বাণীর 
মেলবম্ধন ঘটলেই লোকসঙ্গীত হয় রসোতীর্। কথা ও সূর উভয়ের সসা- 
মঞ্জসের ফলেই লোকায়ত সঙ্গীত চিরায়ত হয়ে ওঠে । “রাগ সংগীতের গানের 
ভাষা এমন সহজ ও ব্যবহার্য ষে রচনার প্রাতিটি শব্দকে ভেঙে সহজে সূরের 
দ্বারাই উচ্চারত, অনন্ত, খণ্ডিত, দমপ্রযযন্ত, রৌদ্র রস-চাহুত, করুণ ও 
গন্ভীরতায় পারণত করা যেতে পারে। বাণী বা কথার পূর্ণ উচ্চারণের 
প্রয়োজন এখানে গৌণ হয়ে পড়ে । সর প্রয়োগের প্রাধান্যই এখানে বিশেষ। 
কোন ধ্রপদ ও খেয়াল গান যাঁদ গায়ক সমাজে আদরণীয় হয় তা বিশেষ করে 
হয় গাঁতিভাঙ্গ বা কায়দার জন্যে । রাগ সঙ্গীতের শ্রোতা ঢংএর সমাদর 
করেন। রাগ-সংগীতের ভাঙ্গ বা কায়দা বাংলা গানের কায়দার সঙ্গে সম- 
গোত্রীয় নয় । বাংলা রচনায় উচ্চারণ রূপান্তর অথবা সুরের ক্ষেত্রে সামান্য 
হেরফেরও গ্রাহ্য নয় । সৃর এখানে অবলম্বন মাত্র । বাংলা গান কথাকে কোনো 
প্রকারে ক্ষতাঁবক্ষত হতে দিতে প্রস্তুত নয় ।৮৬ 

লোকসঙ্গীত ও মার্গ সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তার শিক্ষা প্রণালী- 
তেও। লোকসঙ্গীত সধশ্লম্ট এলাকার সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে 
উৎসারত, তারজন্য কঠোরভাবে “সরগম' শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। অন্যাঁদকে 
মার্গ সঙ্গীত রীতিমত সাঙ্গীতিক ব্যাকরণের নিয়ম মেনে শিক্ষা করতে হয়। 
শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কাঠামোতে ভু হলে তা শুদ্ধ রাগসঙ্গীত হয় না, এই সঙ্গীত 
শিক্ষার জন্য গুরুর কাছে “নাড়া” বেধে তালিম নিতে হয়, কিনব লোকসঙ্গীত 
শিক্ষার এমন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, লোকসঙ্গীত গায়কের গুর্‌ তার সামাজক 
ও পারিপার্শ্বিক অবন্থা। এর ফলে পাঁরশীলিত কণ্ঠ না হওয়ায় সংগ্লিষ্ট 
গায়কের গান হয়ত অমার্জত ও অসংস্কৃত মনে হতে পারে, কিন্তু জনজীবনের 
প্রাণের আকুতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই প্রকৃত লোকসঙ্গীত । “লোক সংগীত 
বাদ্ধজাত গান নয়, জীবনের সব কিছু আটপোরে ব্যাপার এতে জাড়য়ে 

& 


৬৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


আছে । বা কিছ; সাধারণ মানুষের মনকে নাড়া দেয়, জীবনের মুখোমুখি 
হয়ে সে বা কিছু দেখেছে, অনুভব করেছে সে সবকেই মানুষ সুরের বাঁধুনী 
'দিয়ে গানের রুপ দিয়েছে । সংরের দিক থেকে লোকসংগণত রাগ-রাগণণর 
বাধনমূস্ত। অনেক দিন থেকে চলে আসা গান গাইবার বিশেষ ভঙ্গীট লোক- 
'সংগীতের বিশেষত্ব । ভাবকে অনুকরণ করে বয়ে চলে ।”৭ 

মার্গসঙ্গীতকে উচ্চাঙ্গ” সঙ্গীতও বলা হয়। উচ্চাঙ্গ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের বা 
উচ্চবর্গ সমাজের সঙ্গীত । আর্থনীতিক বিচারে সমাজে উচ্চাবত্ের মধ্যে 
প্রচালত অর্থেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নামকরণ হয়েছে । কারণ সঙ্গীতের পৃজ্পোষ- 
কতার প্রথম দিকে রাজদরবারে বা উচ্চাবন্তের আসরেই শাস্তীয় বা রাশ 
সঙ্গীতের অনুশীলন হত । সেই সঙ্গীতই গুণীজনের পক্ষপাতিত্ব পেয়েছে । 
অন্যদিকে সমাজের দেশজ আঁভব্যন্তির প্রকাশে যে সঙ্গীত আম-জনতার মনো- 
রঞ্জন করত, তাকে বলা হয় দেশী বা লোকসঙ্গীত । 

শাস্ত্রীয়সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে আরও একাট পার্থক্য রয়েছে, 
উভয়ের গীত-রাঁতি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞায় । মার্গসঙ্গীতের অনুশীলন এবং 
এই সঙ্গীত পাঁরবেশনায় কোন বয়স বা নারী পুরুষের উপর নিষেধাজ্ঞা নেই, 
বি লোকসঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ গানে এই ধরণের বিধি নিষেধ বিদ্যমান । 
যেমন “হদুমদ্যাও-এর গান, বিয়ের গান, সাধভক্ষণের গান কেবল মেয়েরাই 
গায়, কোন পুরুষ এ গান গায় না। এমনাঁক “হদমদ্যাওএর গান পুরুষের 
শোনাও বারণ, আবার তারার ব্রত, পুপ্িপুকুর ব্রত, সূর্ধপৃজার গান-_ 
ইত্যাদি কুমারী মেয়েদের গান । কিন্তু শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে এই ধরণের কোন বিধি- 
নিষেধ নেই তবে শাস্ব্রীয়সঙ্জীতে যা আছে তা সময়ের বিভাজন । 'দিন রানির 
বিভিন্ন সময় অনুযায়ী 'বাভন্ন রাগ-রাগণশী পারবেশিত হয়। অবশ্য এই 
বাধ নিষেধও ক্রমে ক্রমে শাথিল হয়ে পড়ছে । 

লোকসঙ্গীত ও শাস্তীয়সঙ্গীতের কোন ফোন ক্ষেত্রে পারস্পারক প্রভাব 
থাকলেও উভয় ধরনের সঙ্গীত প্রবাহ বয়ে চলেছে স্বস্ব ধারায় । সঙ্গত 
সুষ্টির প্রথম অবন্থায় কোন সঙ্গীতের উপর কোন সঙ্গীতের প্রভাব পড়েছে 
তার পরিচয় আজ হাঁরয়ে গেছে অন্তহীন কালের অতল গহ্বরে | স্বমাহমায় 
আপন সৌন্দর্যের দন্যাতি ছাড়িয়ে উভয় ধরনের সঙ্গীতই জনমানসে শ্থান 
করে নিয়েছে সুস্পষ্টভাবে । লোকসঙ্গীত আর শাস্্য়সঙ্গীত পারস্পারক 
প্রভাবে প্রভাবিত হলেও শ্রোতার শ্রুতিতে এই দই সঙ্গীতধারা সম্পূর্ণ 
1ভন্খাতে প্রবাহিত | 
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নগর সভ্যতার বাইরে যে বিশাল জনসমাজ রয়েছে তাদের দৈনান্দিন 
জশধলযান্রার সঙ্গে সম্পূন্ত সঙ্গীতকেই লোকসঙ্গীত বলা হয়। “ফোক” বলতে 
ইংরেজীতে অবশ্য..4080201১0০৪0৫ বা অসংস্কৃত জনসমাজকেই বোঝায় । 
এই সরল ও অসংস্কৃত জনসমাজের প্রাতিফলনই লোকসঙ্গীতের প্রাণ। অবশ্য 
এই লোকসঙ্গীত কেবল গ্রামীণ জীবনচচতেই সীমাবদ্ধ না থেকে দূর থেকে 
দেখা নাগরিক জীবনের কম্পনাময় ছাবির কথাও বলে । ফলে যে সঙ্গীত মূলতঃ 
উদ্ভূত হয়েছে লোকজাঁবনের কথায় তাকে বর্তমান. সভ্যতার প্রভাবে শহুরে 
জীবনের মোহময় হাতছানিও প্রলুদ্ধ করেছে নানাভাবে । নাগাঁরক জীবনের 
অজানা সুখের হাতছানিতে তাই গ্রামীণ জীবনেও ওঠে ঢেউ, উত্তরবঙ্গের 
দোতারার ডাং-এ আর চট্‌কা গানের কলিতে তারই আভাস-- 
'আমার বাংলায় করে মোন ফাপর 
চল যাই কইলকাত্তা শহর ।' 
অন্য একটি লোকসঙ্গীতে পাওয়া যায় ঢাকার তৈরী মসলিন শাড়ীর কথা । 
এই শাড়ী দিয়ে আভমানী 'প্রয়ার মানভঞ্জনে গ্রামের নায়ক গেয়েছে__ 
“গা তোল গা তোল কইন্যা ফিন্‌দো ঢাহাই শাড়ী 
ঢাহাই শাড়ী ফিন্‌দা কইন্যা যাইবে শউর বাড়া? 
নাগাঁরক জীবনের প্রাতি এই আকর্ষণের সম্টি হয়েছে গ্রামীণ ও নাগাঁরক 
জীবনযাত্রার মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্যের কারণেই । শহরে জীবনের জৌলুষ চোখ 
ধাঁধয়ে দেয় গ্রাম জীবনের তাই সাধারণ মানুষের মনে এক অদম্য কামনা তীন্র 
হয়ে ওঠে নাগাঁরক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ উপভোগের আশায় ৷ অন্যথা গ্রামীণ 
জীবনযাত্রা বয়ে চলে আপন খাতে নিজস্ব সংস্কৃতি ও লোকাচারের পথ ধরে, 
অন্যাদকে নাগাঁরক জীবনের সুসং্কৃত বা মাত জীবনধারা প্রবাহিত 
স্বতল্তখাতে, দুয়ের মধ্যে দু্ভর ব্যবধান । 
লোকসমাজের ধ্যান-ধারণা, আচার-সংস্কার, প্‌জা-পার্বণ, উৎসব-অনুজ্ঠান 
রীতি-নীতি, নিয়ম-নিষ্ঠা সব কিছুই লোক-বিশবাস থেকে উৎসারিত । লোক- 
জীবনের হাঁচি-টকটিকির বাধা, নাগাঁরক জীবনের বৈজ্ঞানিক জীবনধারার 
সঙ্গে মেলেনা, মেলেনা ভূত-পাওয়া, বাতাস-লাগা বা খরা, বন্যা, কলেরার 
প্রাদুভাবে, কোন দেবতার রোষের ি*বাসও | মানুষের আদিম সংস্কার ও 
বিশ্বাস নিয়ে তাই একদিকে বয়ে চলেছে লোক-ব*বাস, অন্যাদকে চলেছে 
সুসংস্কৃত নাগাঁরক জীবনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অন:যায়ী সব 
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িছুর বিচার-বিশ্লেষণ । লোকায়ত এই বিশ্বাসের আভিব্যক্তিই প্রকাশ পায় 
জনজশবনের গানে বা লোকসঙ্গীতে । লোকসঙ্গীত এই লোকজাবনের ভাব, 
ভাষা, ধর্ম, সংস্কার, আচার ও বিশ্বাসের আদ্বতীয় সাক্ষী । প্রকৃতপক্ষে 
লোকসঙ্গীত সাধারণ গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনবান্বায় প্রাত্যহিক ক্রিয়া 
কলাপের বিচিন্ন অভ্যাস, আচরণ ও বি*বাসের এক কাব্যিক ও ছান্দিক বাহঃ- 
প্রকাশ । এর ভাব, ভাষা ও সুর তাই অত্যন্ত সহজ সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত । 
“লোকসঙ্গীত মানবচিত্তের আঁদ ও সহজ ধর্ম । সৃষ্টির আঁদকাল থেকেই 
পৃথিবীর সবদেশের মানুষ অশরারণ শাক্ষি, ভূত-প্রেত, দেব-দেবী, পীর-পীরাণশ 
ঈশবর, সর্বশীল্তমান আল্লাহ প্রভাতির প্রতি পৃজা-অর্চনা, প্রার্থনা বা নৈবেদ্য 
প্রকাশ করে আসছে গানের মাধ্যমে । আঁত-প্রাকৃত শাস্তুর কাছে মানষের এই 
যে বিনগ্র মনোভাব তা যুগ যুগ ধরে বিধৃত হয়েছে এদেশের মানুষের ধমশয় 
চেতনায়, আচার-আচরণে, ি*বাস-সংস্কারে এবং উৎসব-অন:ষ্ঠানের পরতে 
পরতে 1৮৯ 
সাধারণ মানুষের এই লোকাচার ও ধর্ম*বাসেরই বাণশর্প লোকসঙ্গীত । 
জীবাণুর দ্বারা রোগ জন্মে বা বৃদ্ধি পায় এবং উপযুক্ত প্রাতষেধক গ্রহণ 
করলে বা সময়ে চিকিৎসা করালে সেই রোগের উপশম হয়, এ সম্পকে গ্রামীণ 
জনগণের ধারণা স্পন্ট নয়, ফলে অজ্ঞানতার অন্ধকারে তারা দেখতে পায় 
দেবতার রোষদ্যাষ্ট, আর তাই দেবী ওলাওঠা বা শীতলার পূজা দেওয়া হয় 
গ্রামে গ্রামে_ কলেরা বা বসন্তরোগ দেখা দিলে । রোগমনীন্তর আশায় বা গ্রামে 
মহামারীর হাত থেকে বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় শুরু হয় শীতলা পূজার গান বা 
ওলাওঠা বা ওলাবাবর গান £-- 
“পদের আসন পদেনর চাটন পদের সিংহাসন । 
পদেমর পাতায় জন্ম নিলেন সত্যনারায়ণ ॥ 
ঘট কেন নড়েরে দেবীর আসন কেন টলে। 
এ আইতাছেন মা শীতলা এই আস্গনের পরে ॥ 
জীবনে চলার পথে নানা ঘাত-প্রাতঘাতের আঁভন্ঞতা-সঙজাত এইসব 
মানুষের কণ্ঠে ঝরে পড়ে কেবল আবেদন আর নিবেদনের গান, দেবদেবীকে 
তুষ্ট করে জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মানুষ চায় স্বীয় সমস্যার সমাধান ও 
অভয়বাণশ । আজও গ্রামীণ জনগণ প্রকৃতি বা অজানা দেবতার কাছে নিজেদের 
জীবনকে বাঁধা রেখে দিন গুজরাণ করে । তাই মনের আকুতি প্রকাশ করে 
গানে গানে । ব্ষকালে খানা গর্ত সব জলে ভরাট হলে সাপের উপদ্রব বাড়ে, 
তাই তখন গ্রামাঞ্চলে মা মনসার কাছে সকলের কাতর আবেদন ফুটে ওঠে 


0 উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


মনসামঙ্গল বা ভাসান বা বিষহরী গানের মধ্যে, যাতে সর্প দংশনে কারও প্রাণ 
না যায়। 

যান্ত্রিক উপায়ে জলসেচ ব্যবস্থা গ্রামীণ জশবনের সর্ব আজও পেশীছায়ান, 
প্রথম অবস্থায় বর্তমানের অগভীর নলকৃপ খনন বা খাল কেটে জলসেচেরও 
ব্যবস্থা ছিলনা, তাই কৃষিজীবা মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল প্রাকতিক জলসেচে 
অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের উপর | সময়ে বৃষ্টি না হলে দেখা দিত খরা, কৃষকের 
পড়ত মাথায় হাত। তখন বৃষ্টি কামনায় কৃষক রমণীগণ পালন করতেন নানা 
আচার, যার প্রাতফলন দেখা যেত সঙ্গীতের উপরেও । উত্তরবঙ্গের কৃষক 
রমণশগণ পালন করেন এক বিশেষ সংস্কারবদ্ধ অনুষ্ঠান, 'হুদুম দাও"এর 
পুজা ও গান । “হুদুম দ্যাও অনুষ্ঠানের একটি গান 

হলাহলাচে কমরটা মোর শিরাঁশরাচে গাও, 
কোণ্ঠেখানায় গেইলে এলা হুদুমার দ্যাকা পাঁও” (সগ্কঃ পৃঃ ৭২) 

উত্তরবঙ্গের মালদহ ও পশ্চিমদিনাজপুর অঞ্চলে পালিত হয় মেঘ বা 

ম্যাগারাণীর ব্রত । এই ব্তের অন্যতম গান-_ 
হ্যাদে লো বুন ম্যাগারাণী 
হাত পাও ধুইয়া ফ্যালাও পানি ।” (সঙ্ক পৃঃ ৭৩) 

জনগণের ষে অংশ আজও প্রকাতির বা অজানা শান্তর কাছে নিজেদের 
ভাগ্যকে বাঁধা রেখে জীবনধারণ করে, তাদেরই গান লোকসঙ্গীত । বঙ্গদেশের 
লোকসমাজে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায় 
আতবাহিত হয় কতকগ্ীল রীতিনীতি, আচার-অনূষ্ঠানের মধ্য দিয়ে । 
বর্তমান যান্তিক সভ্যতার আলোক কিছুটা প্রভাব ফেললেও আজও সাধারণ- 
ভাবে গ্রাম-জীবনে অপ্রাতিহত গাঁতিতে বয়ে চলেছে প্রাচীন এীতিহ্যের বা 
সংস্কারের ধারা । আজও তাই বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচলিত নানা লোক উৎসব, 
আর এই লোক-উৎসবকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে লোকসঙ্গীত । আধুনিক পপ, 
জ্যাজ,, ট্যাঙ্গো প্রভাতি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব গ্রামজীবনকে খানিকটা গ্রাস 
করলেও গ্রামীণ মৃল সংস্কতিতে এখনও লোকসঙ্গীতের সুর বয়ে আনে ভিজে 
মাটির সোঁদা গন্ধ; যা কোন লোকাধুঁনকঃ সঙ্গীতে পাওয়া যায়না । যে 
সঙ্গগত লোকসঙ্গীতও নয় আবার আধাঁনক সঙ্গীতও নয়, অথচ এই দুয়ের 
মিশ্রণে গঠিত এক সঙ্কর জাতীয় সঙ্গত, তাকেই আমি “লোকাধূনিক' আখ্যা 
দয়েছি। এইসব সঙ্গীতে না আছে গ্রাম জীবনের কথা, না নাগারক 
জশবনের ছাব, সুরের বিচারেও তা কোন সঙ্গীতেরই অনুসারী নয় । সেই 
সঙ্গীতেই জনজাবনের প্রাতিফলন দেখা ধায় াতে জনজীবনের কথা রয়েছে, ষে 


লোকসঙ্গীতের পারচয় ৭১ 


সঙ্গীতে জনজীবনের চিন্তা ভাবনা-প্রসৃত স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন রয়েছে । 
প্রতিদিনের আটপৌরে জীবন, সামাজিক জীবন, ধর্মের জশবন, ধর্ম- 
নিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক জীবন, সব কিছুর ছাবি ধরা পড়েছে লোকসংগীতে। 
সাধারণ মানুষের জীবনের সামাঁজক ইতিহাস অনাগত কালের জন্যে ধরা 
রয়ে গেছে লোকসংগীতের অনেক গানে ।”২ জশবনষুদ্ধের এই চিরন্তন ঘটনাই 
মূর্ত হয়ে ওঠে লোকসঙ্গীতে । জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন বৃত্তির, সেবাস্ত 
নানা ধরণের | প্রকৃতির মানস-সন্তানেরা প্রকীতি থেকেই তাদের জীবিকা 
1নবাহের ব্যবস্থা করে । তাই জনজাঁবনে প্রকাতর অরণ্য সম্পদ লোকায়ত 
জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই অরণ্যে কাঠ সংগ্রহ করে কাঠুরিয়া বা 
বাওয়ালিয়া, মধু সংগ্রহ করে মউল্যা, হাতশী ধরতে যায় মাহুত, মোষ চরায় 
মৈষাল। সকলের জাঁবনেই রয়েছে পদে পদে বিপদাশঙকা । এই 'বিপদ 
থেকে রক্ষা করার জন্য নিবেদিত হয় নানা অথ্য, বিভিন্ন লোকায়ত দেবদেবীর 
উদ্দেশে । বনদেবী, বনাবাব, শালেশবরী, ধামসেবা, বাঘের দেবতা দক্ষিণরায় 
বা বুনো হাতীর উদ্দেশ্যে কাতর আবেদন নিবেদনে সঙ্গীতেরই বাহুল্য । 
যেমন স্বামীর বিপদাশগ্কায় হাতশীর উদ্দেশ্যে নারী কাতর আবেদন জানায়-_- 
“আরে ও মোর জোঙ্গলিয়া হাতীরে, মিনাঁত ক'রুরে তরে 
ওভাগোননটাক আড় না করিস এ ভোব সইংসারে | (সঙ্কঃ পুঃ ৬৯) 
কৃষিজীবীর পক্ষে তার জীবন ধারণের অবলম্বন জমি । এই জাঁমতে 
ফসল ফলিয়ে সে সারাবছরের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। সেই জমিপুজা 
বা ভূঁই-পৃজা উপলক্ষেও গীত হয় লোকসঙ্গীত । মূলতঃ মালদহ ও পাশ্চম 
দিনাজপুর অণলে প্রচলিত একটি গান-_ 
হারে ও আমার কাঁতিশাল, বছর বছর থাঁকিসরে বহাল 
ভুঁই আমাদের মাতাপ্পিতা ভূই আমাদের নাতি ছাওয়াল;। (সম্কঃ পৃঃ ৭৭) 
ভূমি-পৃ্জা যেমন কৃষক সমাজের জাবনধারণের সঙ্গে ওতপ্রোত জাঁড়য়ে 
আছে, তেমান নদ পূজাও কাঁষজীবীদের এক আবাশ্যক সংস্কার বিশেষ । 
বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও মেচ সম্প্রদায়ের মধ্যে নদী পূজা শুধু 
আচার-প্রধানই নয়, ধর্মের সঙ্গেও জাঁড়ত। নদ পূজার মধ্যে তিষ্ভা নদীই 
প্রধান ও পাঁবত্র । এজন্য তি্তাবুঁড় পূজা, ভেদেই খেলা বা মেচেনী খেলা মেচ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত জনাপ্রয় ও পাঁবন্র অনুষ্ঠান । তিস্ভাবাড় পূজায় 
বন্দনা গানের নমুনা 
'ন্যের মইদ্যে পন্নাম কার বুড়াবযাড় 
পাটের মইদ্যে পন্নাম করি মহামায়ী 'তভ্ভাবাঁড় । (সঙ্কঃ পৃঃ ৬৬) 


৭২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


লোকজশীবনে মাঝি বা নাইয়ার বৃর্তিও স:গ্রচলিত । জাঁবন ধারণের 
অন্যতম উপায় হিসাবে অনেকেই দূরদেশে পাঁড় জমায় নৌকার মাঝি-বাত্ত 
নিয়ে । এই বৃত্তিও লোকসঙ্গীতে চ্ছান পেয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই । 

“আরে ও সলঙ্গা নায়ের মাঁজি 

কোনদিন ভাটাইবেন নৌকা আমরাও যেন জান মাঁজরে 1১ (সঞ্কঃ পৃঃ১২) 


বৃত্তিগত সঙ্গীতের আর এক 'দিক শ্রম বা কর্মসঙ্গীত। ব্যন্তগত বাতি 
ছাড়াও সমম্টগত কাজের মধ্যে ছাঁড়য়ে আছে গ্রামীণ জনজীবন । জনজীবনের 
এই 'দকের প্রাতফলনও হয়েছে লোকসঙ্গীতে । যেমন ছাতপেটানোর গান, 
(বর্তমানে অবশ্য ঢালাই ছাতের প্রবত'ন হওয়ায় ছাত পেটানোর গান অবল্াপ্তির 
পথে), টিউবওয়েল বসানোর গান, ভূই নিড়ানোর গান, পাটকাটার গান, ধান- 
ভানার গান ইত্যাঁদ কর্ম সাধারণতঃ দলবদ্ধভাবেই করা হয় । জীবনের এই- 
সব বৃত্তিতে নিযন্ত মানুষ অবসর বিনোদনে বা শ্রমের লাঘব করতে সমবেত 
কণ্ঠে গান করে, এতে কর্ম প্রেরণাও আসে । সময়, অবস্থা ও বন্তব্যের বিষয়া- 
নূযায়ধ এইসব গানের ভাব, ভাষা ও সুরেরও পারিবর্তন হয় । ভুই-নিড়ানো 
বা জমি পাঁরন্কার করার সময়ে সাধারণতঃ গাওয়া হয় এমন একটি গান-_ 


“আয়রে তরা ভূঁই নিড়ইতে যাই । 
ভু'ই মোগো মাতা পিতা ভূঁই মোগো পুত 
ভূইয়ের দৌলতে মোগো আঁশিকাটা সুক |, (সঙ্কঃ পৃঃ ৮২) 


শ্রমসঙ্গীতের পাশাপাশি আবার অবসর িনোদনেরও লোকসঙ্গীত রয়েছে । 
সারাঁদনের কর্মক্লান্ত মাঝি শ্রম থেকে বিরাম নিয়ে ভাঁটতে নৌকা ছেড়ে 
পরম পিতার কাছে জানায় প্রাণের আকুতি । 
“মোন মাঁজি তোর বৈঠা নে রে 
আমি আর বাইতে পারলাম না।' (সঙ্কঃ পৃঃ ২) 


বঙ্গে, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দ পাঁরবারে “বারো মাসে তেরো পার্বণ? । 
বর্তমানে অবশ্য আরও নতুন নতুন পার্বণ যুস্ত হয়েছে । বিবাহ-বার্ধকণ, 
জন্মাদন, চাকুরীতে উন্নাতি প্রীতি উপলক্ষে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠান যোগ 
হয়েছে সাধারণের জীবনযান্রাতেও। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম 
বিবাহ অনুষ্ঠান । গ্রামবাংলায় এই বিয়েতে গীত হয় নানা গান। হলুদ 
কোটার গান, গায়ে হলুদের গান, জল সইবার (ভরার) গান, জামাই বরণের 
গান, বাস বিয়ের গান, বাসর ঘরের গান এবং সবশেষে কন্যার “বশর বাড়ী 
যাওয়ার সময় কন্যা ও পিতামাতার বিচ্ছেদের করুণ গান-- 


লোসঙ্গীতের পারচয় ৭9 


«ওকি ও গাড়ীয়াল ভাই-_। 

ওরে আইঠ্ভে বোলান গাড়ীয়াল ওরে ধেরে বোলান গাড়ী 

ওরে একনজর দ্যাকিয়া লই মোর দয়াল বাপো বাড়ী” (সঙ্কঃ পৃঃ ৬৮) 

অন্যদিকে রয়েছে গর্ভবতা কন্যার সাধভক্ষণ, সন্তানের জন্ম, সন্তানের 
নামকরণ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীত । গর্ভবতী বধূর সাত 
মাসের সময় একটি বিশেষ দিনে তাকে গছন্দমত খাদ্য সম্ভারে আপ্যায়িত 
করা হয়; সেই অনূম্ঠানই সাধভক্ষণ । এই উপলক্ষে গীত একট গান। 

“লাউলোর বউলো সাধান্তি, কি কি খাইতে সাদ 
ঘরের ছাইঞা কাজলা সীম, তাই খাইতে সাদ? (সঙ্কঃ পৃঃ ৭৪) 

শিশু জন্মের সাতাঁদনের দিন অনুষ্ঠিত হয় “হাটইর্যা বা আটকড়াই 
ফুটকড়াই? অনুষ্ঠান । এঁদনে শিশুর নামকরণও হয় । উত্তরবঙ্গের নানা- 
স্ছানে অনুষ্ঠিত এই নামকরণ অনুষ্ঠানের একটি ছড়া জাতীয় গান__ 

'লাউলোর ঘরে পোলা আইছে কি নাম থুইমন 

আম গা হাতে দিয়া আমাই নাম থুইমু? | 

জীবনের ভিন্ন অনূষ্ঠানই এইভাবে লোকসঙ্গীতে ম্থান পেয়েছে । 
জনজীবনের বাভন্ন আচার অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণঃ জীবনযদ্ধের নানা ঘাত- 
প্রতিঘাতের প্রাতিফলন সাশ্রম্ট লোকসঙ্গীতেও পড়েছে । সমাজ জীবনের এই 
সঙ্গীতে ফুটে ওঠে সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির ছবি। সামাজিক ও 
অর্থনোতিক অবস্থা বিশ্লেষণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাজনীীতরও আভাস পাওয়া ধায় 
লোকসঙ্গীতে । যেমন একটি ভাওয়াইয়া গানে রয়েছে 

“আমরা ধান কাঁটিরে-_ | 

সগায় মাল খাঁটখুটি কি পাইলোংরে ধান 

(হায়রে)প্যাটের ভোকত্‌ দিন কাটে শুন্যা দোত্‌রার গান” (সঞ্কঃ পৃঃ৭৬) 

একাঁদকে জীবনযুদ্ধ অন্যাদকে দেহমনে যৌবনের আকতি--যা কালক্রমে 
ণবকাঁশত হয় গভীর গোপন প্রেমে । এই প্রেমের গানও জীবনের গান, লোক- 
সঙ্গীতে তারও অভাব নেই । প্রকাতির সঙ্গে অহরহ জীবনযুদ্ধে ব্যন্ত থাকা 
সন্বেও এইসব সহজ, সরল সাধারণ মানুষের জীবনেও ' প্রেমের হাতছাঁন দেখা 
যায়, তাদের প্রাণের ভালবাসা আর সুকুমার বাস্তর প্রকাশ হয় সঙ্গীতের 
মাধ্যমে । উত্তরবঙ্গের সরল বালিকা তার প্রেম নিবেদন করে তার স্বখ্নের 
নায়ক মৈষাল, মাহত, নাইয়া, গাড়ীয়াল, কবিরাজ বা ঘরের পাশের চ্যাংড়া 
বন্ধুকে । মৈষালের প্রোমকার মন তাই হয় উচাটন, সঙ্গীতের মধ্যেই প্রকাশ 


পায় নারীর মনের বেদনা ! 


এ৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


পাণ কান্দে মোর মৈযাল বন্দরে । 

মৈষ চরান মৈষাল বন্দু ঘাটের উজানে 

(ওরে) বাঙর ভৈষের ঘান্টির বাইজে 

মোন মোর উড়াং বাইরং করে রে ।” (সঙ্কঃ প্‌ঃ ১০) 

নিজ্ষলুষ প্রেম নিবেদন ছাড়াও পরকাঁয়া প্রেমেরও ঘাটতি নেই লোক- 

সঙ্গীতে । দেবরের প্রতি বৌদির প্রেম সমাজব্যবস্থায় নিন্দনীয় হলেও প্রেমের 
এই বিচিন্রগাঁতর কথা অপ্রকাশিত থাকেনা । ভাওয়াইয়া লোকগ্গীতিতে তারই 
আভাস-_ 

'ওরে সোনার দ্যাওরা । 

তোক: দিয়া মোর নাই হয় ক্যানরে বিয়া |” (সঞ্কঃ পৃঃ ৫৩) 

জীবনযাত্রার বিভিন্ন ঘাত-প্রাতিঘাতের প্রভাবেই প্ট লোকসঙ্গীত । 

জখবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, সংগ্রাম ও জয়লাভের আনন্দের 
বাতহি ফুটে ওঠে লোকসঙ্গীতের পরতে পরতে । লোকজীবনের সঙ্গীত 
বলেই তা লোকসঙ্গীত, লোকজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে সঙ্গীত হয় স্বধ্ম- 
চযুত, সে সঙ্গীত পাঁরণত হয় “লোকাধূনিক' সঙ্গীতে । শ্রুতানর্ভর এই 
সঙ্গীতের নেই কোন স্বরাঁলাঁপ, প্রকীতি ও জনজীবনই লোকসঙ্গীত শিক্ষার 
প্রথম ও একমাত্র গুরু, জনজাবনের গাঁতর সঙ্গে সে সঙ্গীত সতত প্রবহমান । 
লোক পরম্পরায় প্রচালত এই সঙ্গীত চলে আসছে যুগ থেকে যুগান্তরে, এক 
প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, ফলে স্থান, কাল ও পান্ত ভেদে এবং স্মৃতি- 
িস্মৃতির প্রভাবে একই সঙ্গীতেরও রপভেদ লক্ষ্য করা যায় । সব কিছুর 
প্রভাবেই প্রভাবান্যত লোকসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত লোকজীবনের দর্পণ, জন- 
জীবনের বাণ্ময় প্রকাশ । 


তীয় ঘধ্যায় 2 ভাখয়াইয়া গানের ইড্হায় বিচার 


১. “ভাওয়াইয়া' গানের নামকরণ 


ভাওয়াইয়া, গানের নামকরণের ইতিহাস পালোচনায় সম্মুখীন হতে হয় 
[বিভিন্ন মত ও চিন্তাধারার । “ভাব” সম্বালত সঙ্গীত বলেই এই গানের নাম 
“ভাওয়াইয়া” হয়েছে-_সাধারণভাবে ব্যস্ত এই আঁভমত সম্পকে বলা যায় 
ভাওয়াইয়া কেন বাংলার যেকোন সঙ্গীতই ভাব-সমন্ধ। রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুল" 
প্রসাদের গান, কান্তগাীতি, দ্বিজেন্দ্রশীতি, নজরুলগশীতি এমন কি আধুঁনক 
গান-__সব ধরণের সঙ্গীতই ভাব সমদ্ধ, কিন্তু এগুলি ভাওয়াইয়া নয়। “ভাব' 
শব্দাট এক অর্থে ভাব বা ভালবাসা বোঝায় সেক্ষেত্রেও ভাওয়াইয়া কেবল প্রেম- 
সঙ্গীতই নয়, এই সঙ্গীতে প্রেমের আভব্যান্তর প্রকাশ থাকলেও এই গানে 
উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার ছবিই 
ফুটে উঠেছে । 
ভাওয়াইয়া” নামকরণে কেউ কেউ আভমত ব্যস্ত করেন যে উত্তরবঙ্গের 
সংলগ্ন বিহারের “ভাও, শব্দ থেকেই ভাওয়াইয়া নামকরণ হয়েছে, কিন এই 
আভমতও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ হন্দীতে “ভাও' বলতে দরদাম বোঝায় 
সেক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গত ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে কেনাবেচার মত নিকৃণ্টভাবের 
কোন সম্পর্ক স্থাপন কন্ট কঞ্পনামান্ন। তাছাড়া ভাওয়াইয়া গানের িদ্তত 
মূলতঃ উত্তরবঙ্গ ও মৈমনাসংহ এবং রংপুর জেলায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে, 
এর সঙ্গে বিহারের জনসমাজ ও তাদের ভাষা রাজবংশীদের লোকায়ত জীবনের 
গানের নামকরণে প্রভাব ফেলবে একথা স্বীকার করা যায়না । আবার উত্তরবঙ্গে 
চা বাগিচার জন্য বিহারী শ্রাীমক আনা হয়েছে 'ব্রাটশ আমলে-_অথাঁৎ রাজ- 
বংশীদের গানের প্রচলন হওয়ার অনেক পরে, সেই বিচারেও “ভাত্ত' শব্দটির 
“ভাওয়াইয়া” নামকরণে কোন ভূমিকা নেই । 
রাজবংশী উপভাষায় “ভাওয়াইয়া” শব্দের অর্থ উদাস বা ছন্নছাড়া” যেমন 
রাজবংশশরা কথায় বলে, 'মানধষিডা একেবারে ভাওয়াইয়া হইচেরে'--অর্থার 
মানুষটা একেবারে উদাসী বা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে । সুতরাং দেশজ শব্দগত 
অর্থের বিচারে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের অর্থ উদাসণ বা বিবাগীর গান। কিন্তু এ 
গান কেবল উদাসী বা বিবাগদেরই গান- একথাও ঠিক নয়, সমাজবম্ধ 
সাধারণ মানুষের কথাই ভাওয়াইয়া গানের বিষয়বস্তু । আবার ভিন্নমতে বলা 
হয় “ভাওয়া” বা নীচু জাঁমতে গাওয়া মৈষালের গান বলেই ভাওয়াইয়া নামকরণ 
ইয়েছে। “ভাওয়া-াহষের চারণক্ষেত্র, মরা নদীর দোলা জামতে-জাত 


০৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গ'ঈত 


মধুয়া কাশিয়ার বন--মাসের পর মাস ষখন মইষালেরা মহিষের “পিঠে চাঁড়য়া 
মহিষ চরাইয়া বেড়াইত তখন তাহাদের নিঃসঙ্গ জীবনে একমান্ত সঙ্গী ছিল 
হাতের দোত্‌রা। এই দোত্‌রা বাজাইয়া তাহারা স্বরচিত বা অন্য কোন 
মইবাল রচিত বিরহগান গাহিত। * ** আমার দত প্রত্যয় এই যে, ভাওয়া 
থেকেই ভাওয়াইয়া গানের উদ্ভব হইয়াছে, ভাব হইতে কখনও নয় ।”৯ 

এই মতবাদ সম্পূর্ণ না হলেও আংাঁশক গ্রহণযোগ্য । কারণ যাঁদ কেবল 
“ভাওয়া” অঞ্চলের গানই ভাওয়াইয়া নামে পাঁরচিত হত, তাহলে সে গানের 
সার্বজনীনতা থাকতো না। আর গানে নারীর দুঃখ বেদনার প্রাধান্য থাকায় 
একথা নিশ্চিত যে ভাওয়া অণ্ুলে নারীর যাওয়ার আঁধকার ছিলনা স্বভাবতই 
কেবল ভাওয়া অঞ্চলেই উদ্ভূত গান এ নয়, তাই এর নামকরণে ভাওয়া 
শব্দাঁটর প্রভাব থাকলেও কেবল ভাওয়া অণ্লের গান বলে এ গানের নামকরণ 
ভাওয়াইয়া হয়েছে এমন সার্ধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়না । অনেকে এমন 
আভমত প্রকাশ করেন যে এই গানের প্রকৃত নাম “বাওয়াইয়া” উচ্চারণ বিকাতি 
ঘটায় রাজবংশশী ভাষায় “ব' 'ভ" হওয়ার প্রবণতা থাকায় “বাওয়াইয়া” কালক্মে 
“ভাওয়াইয়া” হয়েছে । দূর দোলা অণ্চল “ভাওয়া" বা পাতার (মাঠ ) থেকে 
গাওয়া গানের সুর 'বাও” অর্থাৎ বাতাসে ভেসে লোকালয়ে আসতো, সেই 
কারণেই এই গানকে বাওয়াইয়া বা উচ্চারণ বিকীতিতে ভাওয়াইয়া বলা হয়। এই 
আভমতও আধাঁশক গ্রাহ্য হলেও এ প্রশ্ন থেকেই যায় যে যখন নারীর ?বশেষতঃ 
আববাহতা নারীর দূর দোলা জাঁমতে একলা যাওয়ার আধকার ছিলনা সেই 
সময় উদ্ভূত গানে নারী মনের যন্ত্রণার ছাপ এত প্রকট হয় কিভাবে । 

ভাওয়াইয়া নামকরণ সম্পরকে আরও একটি আভমত হল, “ভাওয়াইয়া বা 
“ভাওইয়া' শব্দটি প্রাকৃত “ভাও, অথ ভাব এবং সংস্কৃত “আওয়াই” অর্থাৎ 
জনরব শব্দ দুটি হতে উদ্ভূত হয়েছে। বস্তুত ভাবযুস্ত জনরব পরবতর্ঁ 
ভাবোচ্ছৰাসময় কথা ও সুরের সমন্বয়ে ভাওয়াইয়া সংগীতের রূপ নিয়েছে ।”২ 
এখানেও ভাবসমহদ্ধ সঙ্গীতের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু কেবল ভাবপ্রধান 
সঙ্গীত হলেই তা ভাওয়াইয়া নয়। ভাওয়াইয়ার নামকরণ সম্পর্কে আর 
একটি আভমত হল, “রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার অঞ্চলে দোত-রার সঙ্গে 
একশ্রেণীর গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ভাওয়াইয়া” । 
আর যারা এ গান গায় তাদের বলে “বাউীিয়া । ঞ্গঞ্গঞ্চ এই খেয়ালী 
বাউীদয়া আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করে যে গীত ও লহরণ তার 
নাম দেওয়া হয়েছে “ভাওয়াইয়া” ।”৩ বাউদিয়ার গান বলেই একে ভাওয়াইয়া 
নাম দেওয়া হয়েছে-_এই সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ সঠিক নয় । কেবল বাউদিয়ার 


ভাওয়াইয়া গানের ইতিহাস বিচার ৭৭ 


গান হলে এতে সাধারণ সুখ দুখ এবং প্রেমের এই প্রকাশ এত ব্যাপক হত 
না। বাংলার বাউল ও বৈরাগীর মত বাউদিয়ার কণ্ঠেও ধর্মমূলক ও 
আধ্যাত্মিক চেতনার গানেরই প্রাধান্য । ভাওয়াইয়া কেবল বাউীদিয়ার গান নয়, 
সমগ্র সমাজের গান, মূলতঃ নারী হৃদয়ের বেদনার গান । 

ভাওয়াইয়া নামকরণ নিয়ে আরও একি অভিমত হল, পপূর্বরাগ লইয়াই 
প্রথম ভাওয়াইয়া গানের সৃস্টি হইয়াছে । সেইজন্য “ভাব শব্দের প্রাকৃত 
'ভাও' রাজবংশী ভাষায় ভাওয়াইয়া নামে গানের নামকরণ হইয়ীছে।”৪ কিন্ত 
ভাওয়াইয়া গানে কেবল পূর্বরাগই নেই, এই গানে রয়েছে বিচ্ছেদ-বেদনার 
হতাশবাস, রয়েছে পাঁতির জন্য বিয়োগ-বিধূরা যুবতীর বিলাপ, সেই সঙ্গে 
রয়েছে 'বাভন্ন ধমাচার ও লোকাচার ও লোকসাংবাদকতার ভাবও। রয়েছে 
আনন্দের গান আবার পরকণয়া প্রেমের আর্ত- সব মিলিয়েই ভাওয়াইয়া 
সমন্ধ। কোন এক বিশেষ শ্রেণী বিভাগে এই সঙ্গীতকে সীমাব্ধ করা যায় 
না। ভাওয়াইয়া নামকরণ সম্পকে আরও একটি আভমত, ““নশশথ 
আঁধারে সবার অলক্ষ্যে প্রেমক প্রেমিকার গোপন আভসার শুরু হোত নদশ- 
বক্ষে ভাসমান ছোট্র নৌকো “ভাউলে"য়। যে গান এই “ভাউলে' থেকে সৃষ্ট 
হয় তার নাম ভাওয়াইয়া ।”৫ কিন্তু এই অভিমত নিছকই কজ্পনা বলে মনে 
হয়। কারণ উত্তরবঙ্গে নদীর প্রাচুর্য থাকলেও সাধারণভাবে নদীগুলি নাব্য 
নয়, কারণ আঁধকাংশ নদীই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ত৭ব্লগাঁতিতে সমতলে প্রবাহের 
ফলে অত্যন্ত খরম্রোতা, এই নদীতে নৌকা সামাল দেওয়াই কম্টকর, সেই 
অবস্থায় নিশীথে অভিসারিকার সঙ্গে প্রেমালাপ বা সঙ্গীতের সুরে মনের কথা 
ব্যক্ত করার প্রয়াস নিতান্তই কম্ট-কজ্পনা। তাই ভাউলে থেকে সৃষ্ট হয়েছে বলে 
এই গানের নাম ভাওয়াইয়া হয়েছে এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় । 

বিভিন্ন অভিমত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ঠিক কি কারণে ভাওয়াইয়া 
নামকরণ হয়েছে তার স্যানার্দস্ট তথ্য কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। 
তবে বিভিন্ন বিষয় ও অবস্থাই যে সামীগ্রকভাবে ভাওয়াইয়া নামকরণের পক্ষে 
সহায়ক হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই ; কোন একটিমাত্র কারণে ভাওয়াইয়া 
নামকরণ হয়েছে বলে মনে হয় না। 'বাভন্ন মতামত বিশ্লেষণ করে কেবল 
এক যক্তিগ্রাহ্য আঁভমতই দাঁড় করানো যায়, যাঁদও নৃতাত্বকদের গবেষণায় 
মানব সমাজের আদ ইতিহাসের পারচাতি পাওয়া গেলেও লোকসাহিত্য বা. 
লোকসঙ্গীতের উৎপাত্ত বা তার নামকরণের সঠিক তথ্য পাওয়া দুজ্কর । তাই 
প্রমাণাভাবে যা কিছু বলা হয় তা অনুমান 'ভাত্তক হলেও এক ব্যান্তগ্রাহ 
আঁভমতে উপনীত হওয়া সম্ভব । 


এ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


উত্তরবঙ্গ ও বত্মান আসামের গোয়ালপাড়া ও গোরীপুরে এমনকি, 
পশ্চিমবঙ্গ ও অধুনা বাংলাদেশেও “ভাব' বলতে বোঝায় প্রেম ও ভালবাসা । 
যেমন “তার লগে মোর ভাব হইচে' অর্থাৎ তার সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়েছে বা 
“মোর ভাবের দ্যাওরা' অথাৎ ও আমার ভালবাসার দেবর, ইত্যাঁদ উদাহরণে 
ভাব অর্থে ভালবাসা বোঝানো হয়েছে! বেশ কিছ সংখ্যক ভাওয়াইয়া গানই 
ভালবাসা বা প্রেমের গান। প্রেমিকের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে প্রেমিকাকে না 
পেয়ে যে ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়েছে, রাজবংশী সম্প্রদায়ে সেও বাউদিয়া । 
প্রেয়মীকে না পেয়েই হয়তো এইসব বাউদিয়ার কেউ হয়েছে বাথানের মৈষাল, 
আবার কেউবা বেছে নিত ছন্নছাড়া বাডীদয়ার জীবন। হাতের দোতারা 
সম্বল করে জীবনের ফেলে আসা দিনের কথা স্মরণ করে তারা গেয়ে ওঠে, 

“আরে ও ভাবের দোত্‌রা_ 
নবশন বয়াসে মোক কর*লরে বাউিয়া । (সঙ্কঃ পৃঃ ৭) 

অন্যদিকে জীবিকার তাগিদে গভীর অরণ্যে বাথান তৈরী করে যে মৈষালরা 
দিন কাটাতো তাদেরও জাঁবনের সাথ হাতের দোতরা, ফেলে আসা জীবনের 
কথা গুমরে গুমরে উঠতো গলার সুরে। গায়ক যেন কল্পনায় নিজেকে প্রোমকা 
সাঁজয়ে নারা হাদয়ের কাল্না ফুটিয়ে তুলতো আপন কণ্ঠে । উ“চুনীচু জমিতে 
মোষের পিঠে চলতে চলতে এই মৈষালের গাওয়া গানে দেখা দত গলা ভাঙা বা 
ভাঙন । ভাওয়া অণুলের বাউদিয়া (উদাস) মৈষালের গাওয়া ভাবের (প্রেমের) 
গান বাওয়াইয়া আসে (বাতাসে ভেসে আসে) লোকালয়ে, আপ্লুত করে নারী 
হৃদয়কে । প্রোমকার হৃদয়তন্তে আঘাত করে সেখানে তোলে সুরের অনুরণন । 
অন্যদিকে 'বিবাগণ বাডীদয়ার কন্ঠেও ঝঙ্কার ওঠে তার আরাধ্য দেবতাকে না 
পাওয়ার বেদনার সুর । সব আভমত নিষস্ত করে “ভাওয়াইয়া” নামকরণের 
কারণ হিসাবে বলা যায় ভাওয়া অণ্লের বাউীদিয়া মৈষাল বা বিবাগী বাউীদিয়ার 
কণ্ঠ-নিঃসৃত বাওয়াইয়া আসা ভাবের গানেরই নাম হয়েছে ভাওয়াইয়া । 


২. ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি ও প্রতিবেশ £ 


জনজীবনের পারিপার্্বিকতা নিয়েই প্রাতবেশ । প্রীতবেশে ররেছে মনষ্য- 
সূম্ট সাং্কীতক, সামাঁজক ও রাজনৌতিক পাঁরবেশ আর তারই পাশাপাশ 
প্রাকৃতিক অবস্থা । এই প্রাকৃতিক অবস্থাই ভৌগোলিক পাঁরবেশ । মনষ্যসূজ্ট 
সাংস্কীতিক, সামাজিক ও রাজনোতিক পারিবেশ এবং প্রকৃতি সৃন্ট ভৌগোলিক 
পাঁরবেশ এই দুই অবস্থা একযোগে প্রভাবিত করে জনজীবনকে । প্ররতি- 
সৃষ্ট ভূপ্ঠ, জলবায়ু, বনাঞ্চল, নদনদশী, পশহপক্ষী সব কিছুরই প্রভাব তাই 
মানুষের জীবনে অপারহার্য। 

“সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই মানুষ তার স:খ-দু&খ, হাঁসি-কান্না, বির্হ- 
মিলন, আশা-নৈরাশ্যে প্রাকৃতিক পাঁরবেশের সাথে একান্তভাবে জাঁড়ত। 
আদিম, অজ্ঞ ও অসহায় মানুষ প্রতিপদেই প্রকীতির ইচ্ছার উপর নিভ/রশশল 
ছিল। তাদের সুখেও প্রকাত, অসুখেও প্রকৃতি, উৎসবেও প্রকৃতি বিপদেও 
তাই। এককথায় প্রকাতকে বাদ দিয়ে তাদের জীবন-ভাবনা ছিল অসম্ভব । 
কালরুমে শিক্ষা-সভ্যতার বিচিত্র জ্ঞান বিকাশের প্রসারে সেকালের একান্ত 
প্রকাতিশনর্ভর মানুষ একটু সরে এসেছে, প্রকাতির কোল থেকে। কিন্তু 
তাহলেত্ত একালের আধকতর মনোজীবী মানুষ দেহের প্রয়োজনে না হলেও 
মনের তাগিদেই নিসর্গের আরতি অর্চনাচায় একান্তভাবে । তাই তাদের লোৰক- 
পংগ্রীতও একান্তভাবেই প্রাকীতিক নিসর্গের প্রচ্ছন্ব প্রভাবসঞ্জাত ।৮৯ 

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতও প্রাকৃতিক পাঁরবেশের প্রভাবম্ন্ত নয় । 
জীবনযাত্রার ধারা যে প্রাকৃতিক পাঁরবেশ অনুযায়ী গড়ে ওঠে, জীবনের গান 
তথা লোকসঙ্গীতও সেই পাঁরবেশের প্রভাব-সঞ্জাত। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক 
পাঁরবেশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর একদিকে 'হলালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরশ্রেণশ 
অন্যদিকে গভীর বনাঞচল। এতদঞ্চলের বুক চিরে যেমন বয়ে চলেছে 
খরম্ত্রোতা নদ-নদী, তেমনি আবার দিগন্ত-বিস্তত “দোলা' জমিরও অভাব 
নেই। এই প্রাকীতিক পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছে এখানকার জনজীবন, 
এই জনজশবন তাই প্রকাতির প্রভাব এড়াতে পারোন কোনক্রমেই । এরই 
ফলে এখানকার জনজাবনের গান ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতেও ওতপ্রোত জাঁড়য়ে 
আছে বনাঞ্চল, খরন্রোতা নদ-নদী আর দিগন্ত বিস্তৃত দোলা জমি । উত্তর- 
বঙ্গের জনজীবনের গান ভাওয়াইয়াতে তাই বারবার আসে বনাণলের মাহ্‌ত, 
দোলাজমির মৈষাল আর খরম্রোতা নদীর নাইয়ার কথা । এই প্রাকাঁতিক 
পাঁরবেশ আর সার্বিক জীবনষাত্রাই ভাওয়াইয়া গানের উৎস। 

“ভাওয়াইয়া গানের আদি উৎপাতিস্থান হিমালয়ের পাদদেশীয় তরাই 


৮০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


অগুল--জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার । এ অঞ্চলের ভোৌগোলিক পরিবেশের 
জন্যই এখানে এ জাতীয় সঙ্গীতের উদ্ভব ও কেন্দ্রায়ন সম্ভব হয়েছে । পাহাড়ের 
পাদদেশে অবাচ্ছত বিস্তীর্ণ তরাই অঞ্চলের তিস্তা, তোরষা, মনসা, ধরল্লা 
নদীগুলো সংকীর্ণ ও খরন্তরোতা | দ্রুত প্রবাহিত এই নদ নদীর ক্ষিপ্র গাঁতর 
মধ্য দিয়ে এই অগ্চলের আধবাসীদের 'বাশষ্ট চারন্রগূণ প্রকাশ পেয়েছে ।”২ 
এতদণ্চলের ক্ষিপ্রগাতির নদ-নদশতে প্রশান্তির চেয়ে উচ্ছবলতাই বেশি, 
এখানকার মাঝি বা নাইয়ার গানে তাই টানা সুর বেশিক্ষণ স্ছায়শ হতে 
পারেনা, সে সুর নদীর ঘৃর্ণিপাক আর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে 
গিয়ে ভেঙে ভেঙে উচ্চারিত হয় ৷ এই সূরের মধ্যে খাঁজ বা ভাঙনই ভাওয়াইয়া 
গানের বৈশিষ্ট্য । এখানকার নদী সম্পর্কে ভাওয়াইয়া গানেই আছে-_ 

“ওক কানাইরে-। 

আটো» নদশর খরো ধার২, মইদে মইদেও কানাই রালহচরো রে। 

আপন হাতে শক্ত কার ধইরো নায়ের হাল রে ॥” 

[ ১-আবর্ত৯ আটো অথাৎ ঘূর্ণীপাক পূর্ণ । ২-খরম্রোতা ৩-মধ্যে 
মধ্যে ] উত্তরবঙ্গের এইরকম ঘূ্ণীপাক পূর্ণ খরম্রোতা সওকীর্ণ পাহাড় 
নদীতে নৌকা সামাল দিতে মা'কে সর্বদা ব্যন্ত থাকতে হয় । তাই এখানকার 
মাঝির গলার গানে আসে ভাঙন, কারণ ঘূর্ণাবর্তে নৌকা সামাল দেওয়ার 
সময় তার গায়ে যে ঝাঁকুান লাগে তারই প্রভাবে টানা সুর যায় ভেঙে। 
উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের বৈশিল্ট্য যে ভাঙন বা গলাভাঙা তার সৃষ্টির 
অন্যতম কারণ খরম্োতা নদীর প্রভাব । 

উত্তরবঙ্গের নদ-নদী যেমন এতদণুলের সঙ্গীতে প্রভাব বিস্তার করেছে 
তেমান এতদগলের প্রাকৃতিক অরণ্য বিশেষ করে দুর্গম তরাই অণ্চলও 
এখানকার সঙ্গীতে প্রভাব বিষ্তার করেছে। বিস্তীর্ণ তরাই অণ্লের শ্ুত্ধতা 
এখানকার আঁদবাসীদের চাঁরত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে । অরণ্য প্রকৃতির 
নিন্তষ্ধতা এখানকার সঙ্গীতে দীর্ঘটানের সুরের প্রকাশ ঘটিয়েছে, যাঁদও এই 
দশর্ঘটান ভাটিয়ালী বা বাউল গানের মত নয়, কারণ বাউল বা ভাটিয়ালীতে 
সুরে কোন ভীজ বা খাঁজ নেই, যা আছে ভাওয়াইয়ায়। তরাই অণুলের 
বিজ্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিচরণ করে বন্য হাতী ও মোষ, এই হাতী ও মোষ ধরে 
প্রীতপালন করার বৃত্তিতে নিযুস্ত রাজবংশী সম্প্রদায়। এই মারাত্মক বন্য 
প্রাণীকে পোষ মানয়ে সেগুলির প্রাতিপালন করতে গভীর বনাণলে দীর্ঘকাল 
প্রয়জনকে ছেড়ে থাকার বেদনা গুমরে গুমরে উঠতো এইসব মাহুত আর 
মৈধালের কণ্ঠে । উদাত্ত কণ্ঠে নির্জন বনাঞ্ছলে চলাকালে হাতীর পিঠের 


ভাওয়াইক্লা গানের ইতিহাস বিচার . ৮১ 


মাহূত আর দোলা জমিতে মোষ চরানোর মৈধালের শরীরে যে ঝাঁকুনি লাগে 
তার ফলে তার গলার গানের সুরে আসে ভাঙ্ছন, এই ভাঙনই উত্তরবঙ্গের 
লোকসঙ্গীতের বোৌশস্টা । এছাড়াও অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া মোষ খুজতে শিল্পে 
মৈষালের উচ্চস্বরে ডাকা “টয়ারা' ডাকে স্ৃম্ট কম্পনও ভাওয়াইয়ার সুরে 
ভাঙনের বিশিস্টতা এনেছে । 

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে ভাঙনের বৌশিজ্ট্যের উৎপাত্ব সম্পর্কে আরও 
এক আঁভমত ষে নিজ্ন *বাপদ সঙ্কুল বনপথে একাকী চলাচলের সময় 
মনে সাহস সন্পারের আশায় পাঁথক উচ্চস্বরে গান করতো, মনের গভগরে ভয়ের 
সন্টার থাকায়, এই গানের সুর তাই প্রায়শই কেপে কে*পে উঠতো তার ফলে 
গানে ভাঙনের সৃষ্টি হত। এই ভাঙনই ক্রমে কলমে ভাওয়াইয়া গানের অন্যতম 
বোশষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে ।৩ 

বাংলায় ষড়খতুর প্রভাব থাকলেও উত্তরবঙ্গের খতু মূলতঃ তিনটি । গ্রীত্জ, 
বা ও শীত । গ্রীন্মকালে সর্ষের প্রখরতাপে নদী নালা শুকিয়ে যায়, 
ফলে চাষাবাদের যেমন অস্যাবধা তেমান দেখা দেয় দারুণ জলকম্ট। খরায় 
তাপিত পৃথিবীতে বৃন্টিধারার প্রার্থনায় রাজবংশী সমাজে পাঁলত হয় বৃষ্টি 
কামনায় “হুদম দ্যাও-এর পূজা বা 'ব্যাঙাব্যাঙ্ডর বিয়ে কিংবা 'ম্যাারাণীর 
ব্লতকথা”। সমন্ভ লোকাচারই সঙ্গীত মুখর। গ্রীম্মকালের পর বষকাল। 
আকাশে ঘনমেঘের ঘনঘটা, কুমারণ মেয়ের প্রাণে চমকায় প্রেমের বিদন্যৎ কণা । 
আবার দুঃখের গানেও বধাকালের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। প্রকাঁতির 
এই অবন্থা আনবার্ধভাবেই প্রভাব ফেলে জনজীবনের গান লোকসঙ্গীতেও । 
যেমন একটি গানের কলি-__- 

"ভাদোর মাসে য্যামোন দ্যাওয়া বরিষণ করে 

সেই ওভাগোনীর পইরন পাটের শাড়ীত্‌ নয়ান জল ঝরে (সঙ্কঃ পৃঃ ৪৯) 

বর্ষার ধারাশ্রাবণ শেষ হতে না হতেই শীতের প্রকোপ শুরু হয় । চির- 
তুষারাবৃত হিমালয়ের কোল ছোঁয়া উত্তরবঙ্গে উত্তরের [হমেল হাওয়া প্রাণ 
আতিষ্ঠ করে তোলে । প্রিয়ের অদর্শনে বিরহ? প্রিয়ার হৃদয় শোকাকুল । 
উত্তরবঙ্গের বারমাস্যায় তারই সুন্দর রূপ ফুটে ওঠে গানের মাধামে । 

“কত পাষাণ বেধেছ? বধ* হে 

অঘাণ মাসে নতুন ধানা পৌষ মাসে নায়ের মালা 

বধ মাঘের শীত সহেনা পরাণে |” ( সঙ্কঃ পে ২৯) 

প্রকতির খত ছাড়াও প্রকৃতি-সস্ট জীবজগতের বাভলন পশহপক্ষাও 

ঙি 


৮২ উত্তয়বঙ্গের লোকসঙ্গগত 


লোকসঙ্গীতের কথামালায় স্থান পেয়েছে । হাতী, মোষ গর; ছাগল যেমন 
এসেছে তেমনি এসেছে কোকিল, ময়ূর, ঘূঘু, সারস, খঞ্জনা, ময়না, হাঁস 
প্রভৃতি পক্ষীকৃলও। রাজবংশ ভাব্‌ক কাব পাখীকে নিয়ে জীবনদশনের 
কথাও বলেছেন । উপমা হিসাবে বক বা সারস পাখীর জীবনযান্লরাকে মানব 
জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে গেয়েছেন জীবনের আনিত্যতার গান। 'ফান্দে 
পাঁড়িয়া বগা কান্দেরে' ( সঙ্কঃ পৃঃ & ) গানাট আপাতদম্টিতে সারদ পাখার 
কথা হলেও এর অন্তার্নীহত ভাব বিশ্লেষণ করলে মানব জীবনের গে তত্বের 
কথা স্পন্ট হয়ে ওঠে । 
প্রকতির সঙ্গে মান্ষের পারিচয় তার জন্মলগ্ন থেকেই । দৈনন্দিন জীবন- 

ধারায় মানুষ যেমন অনূভব করে খতু পাঁরবতনের স্পর্শ তেমনি তার 
জীবনের পরতে পন্নতে মিশে থাকে প্রকৃতির গাছপালা, ফুল, ফল, পাহাড়- 
পর্বত-ইত্যাঁদ। জশবনের চরম দুঃখের কাহিনী তাই সাধারণ মানুষ 
অবশেষে ব্যন্ত করে প্রকৃতিরই গাছপালার কাছে। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া 
গানে প্রকৃতি নির্ভরতার এমনি এক অনবদ্য ছবি ফুটে ওঠে । 

“ও বারক্ষো শিমিলারে গগনে ম্যালে ঠ্যাল 

নারণ হয়া অসের যৈবন আইক:পো কতয়কাল ।” ( সঙ্কঃ পৃঃ ৩৭ ) 

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে প্রকীতি অন্যভাবেও প্রভাব ফেলেছে, তাহল 

প্রাকীতক অবস্থান। উত্তঙ্গ হিমালয় 'বশাল বাধার প্রাচীর হয়ে উত্তরে 
অবস্থানের ফলে ভাওয়াইয়া গানের বিস্তার উত্তরমুখী হয়ান। এই বিশাল 
অনাতক্রম্য পাহাড় পার হয়ে হিমালয়ের অপর পাড়ের মানুষের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের 
মানুষের সহজ যোগাযোগ ঘটোন। অন্যদিকে হমালয়ের অপর পাড়ের 
তিত্বতী ও ভোট-চনীয় ভাষী মানুষের ভাষা সম্পূর্ণ স্ধতম্ত্র হওয়ায় 
পারস্পারক আদান-প্রদানও গড়ে ওঠোন। যঁদও ত্বত ও ভুটানের 
আধবাসীরা ব্যবসায়ক তাগিদে সমতলে নেমে এসেছে বার বার, কিন্তু 
সমতলের আদিবাসীরা কখনও হিমালয়ের অপর পাড়ের শীনাষদ্ধ দেশে, 
যাওয়ার চেস্টা করোনি; ফলে রাজবংশশী উপভাষায় তিত্বতী ও ভোট-চীনীয় 
শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটলেও 'বিপরাতপক্ষে তিষ্বত ও ভোট-চীনীয় ভাষায় 
রাজবংশী উপভাষার প্রভাব পড়োন । যেমন রাজবংশী ভাষার লোকগীতিতে 
তিষ্বতী ও চীনা ভাষার 'বাভিন্ন শব্দ কং, থাকোং, লং কাটা প্রস্তাতর 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে । যেমন-_ 

'কোনবা আশায় খাকোং মোর পাণ-সোনারে 

সোনা বাপো ভাইয়ের দ্যাশেরে॥ ( সঙ্কঃ পৃঃ ২৯) 


চাওয়াইয়া গানের ইতিহাস বিচার, ৯ 


প্রাকৃতিক বাধার ফলে ভাষার সাধুজ্য থাকলেও দক্ষিণবঙ্গেও উত্তরবঙ্গের 
লোকগীতির প্রসার ঘটেনি । উভয় অংশের মধ্যে বিল্তদর্ণ গঙ্গা নদশই এই 
বাধার সূষ্টি করেছে । 

প্রকাতি এবং তার পাঁরবেশ যেমন ভাওয়াইয়া গানের উপর প্রভাব ফেলেছে 
তেমনি সামাজিক, অর্থনোতিক এবং রাজনোতিক পরিবেশও ভাওয়াইয়া গানকে 
প্রভাবাদ্বিত করেছে । সেই সময়ে যানবাহনের জন্য উচু নীচু মেঠো পথই 'ছিল 
একমার ভরসা, এই অমসৃণ পথে গাড়ী চালনার সময় গাড়ীয়ালের শরশরে যে 
ঝাঁকীন লাগে তারই প্রাতক্রিয়া ভওয়াইয়া গানেও দেখা যায় । গাড়ীয়ালের 
গানের কাল গাড়শর শব্দের তালে তালে একটি শব্দে বা শব্দাংশে উচ্চমার্গে 
উঠে পরবতশক্ষণেই নীচু ঢালে গাড়ীর চলার কারণে স্বর নেমে আসে খাদে, 
ফলে তার গানেও ভাঙনের বৈশিষ্ট্য স্পম্ট হয়ে ধরা পড়ে । সামাজিক 
পাঁরবেশের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক । লোকজাীবনের সামাজিক 
লোকাচার ও লোকধর্মকে অনুসরণ করেই সূষ্টি হয় লোকসঙ্গীত । উত্তরবঙ্গের 
লোকসঙ্গীতও সৃষ্টি হয়েছে--এতদগ্জলের নানা লোকাচার ও ধর্ম-বিশবাসকে 
কেন্দ্র করে। লোকজাীবনের জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে, তিনের প্রকাশই দেখা যায় 
লোকসঙ্গীতে । রাজবংশ সমাজে কন্যা বিয়ে 'দয়ে তার মা বাবা বরপক্ষের 
কাছ থেকে কন্যাপণ আদায় করেন, এই ঘটনার পারপ্রেক্ষিতেই অবিবাহিতা 
কন্যা তার আত্মীয় পরিজনকে বিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে বেচে খাওয়ার কথা 
বলে। এমনি একটি গান, 

“আই মোক ব্যাচেয়া খা হে খা 
গাবুর হয়্যা মন বান্দিয়া না যায়রে রওয়া । ( সঙ্কঃ পৃঃ ৬৮ ) 

সামাজক রাতিনীতি, সমাজ-সংস্কার ও লোকাচার থেকে ভাওয়াইয়া 
গানের উৎপাঁত্ত হলেও রাজনোতিক অবস্থা প্রভাবাম্বিত করেছে ভাওয়াইয়া 
গানকে । রাজনৈতিক যে সব অবস্থা রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিম্তরঙ্গ জীবনে 
তুলেছে উত্তুঙ্গ ঢেউ, সেই সব ঘটনায় সামিনা হয়ে বা তার প্রাতিবাদে জনকাবির 
কণ্ঠেও উঠেছে বিক্ষোভের সর, কখনও বা তা ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাসে পর্যবাঁসত 
হয়েছে ৷ জীবনমুখী ভাওয়াইয়া গান কেবল প্রেমের কোমল কালই নয়, কেবল 
অধ্যাত্ববাদের অন্ভম্মখী আত্মীনবেদনই নয় বদ্তুবাদী দৃম্টিভঙ্গীতে বিচার 
করলে এইসব গানেও খুজে পাওয়া যায় জীবনধ্মী বৈপ্লাবক এীতিহোর সুরঃ 
অন্যায়ের সোচ্চার প্রাতবাদ আর সবোপার সার্ক জীবনের আশা আকাক্ফার 
ছাব। জনজাগরণের সান্ধক্ষণে যে সঙ্গীত রচিত হয় সেগুলি প্রতিবাদশ 
"চেতনার সঙ্গীত, সমাজবাদণ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত সঙ্গত । জনজাগ- 


৮৪ _ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


রণের অবস্থাকেই বলে 'জাগরণমূলক পাঁরিবেশ' । “জনগণের সপ্ত চেতনা 
ধিকাশে জাগরণমূলক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক । লোকসঙ্গীত 
গোম্ঠীচেতনাকে সব চাইতে দ্রুত বিভাবিত করে থাকে । তাই জাগরণমূলক 
পাঁরবেশও লোকসঙ্গশতকে প্রভাবিত করেছে ।”& এই জাগরণমূলক পরিবেশের 
প্রভাবেই জশবনমুখাী শিল্পী তাদের সঙ্গীতকাব্য সুষমায় ভরিয়ে তুলেছে নানা 
িপয'য়, ব্যথা-বেদনা, বণনা ও প্রতিবাদের ইতিহাস । 
উত্তরবঙ্গের জলপাইগ্ঁড় জেলার চুনর্শ নদশতে বন্যার ফলে নদা পাশ্বচ্ছি 
ঘরবাড়ী ভেঙে যাওয়ায় সরকারা খয়রাতী সাহায্যের টাকা প্রকৃত প্রাপকদের 
কাছে না পেশছে সেই টাকা আত্মসাৎ করে ইউানয়ন বোডের সদস্যেরা ॥ 
লোককবিদের কণ্ঠে এ ঘটনার সোচ্চার প্রতিবাদ প্রচারিত হয় সেই সময়__ 
“এই বছর ওগো চল্লী নদত উটিল বান 
দে মোক- দুঘঘটনা মানুষ গরু ভজিল কত লোকের পাণ” (সঙ্কঃ প৪৮৪) 
মানুষের প্রতি মানুষেরই এই শোষণ এবং অত্যাচারের কাহনী বারে 
বারে লোককাবিদের সোচ্চার করে তুলেছে । ১৯৫১ সালের ২১শে এপ্রল 
কোচাঁবহার জেলায় দুভক্ষ-পশীড়ত মানুষের ভ্খা-মিছিলের উপর পাঁলশের 
নার্বচার গুলি চালনায় শিশু বকুল আর বন্দনা সহ সাতজনের মৃত্যুতে 
বিক্ষুষ্ধ লোককাবির কণ্ঠে গর্জে ওঠে "খাদ্যের বদলে গুল? লোকগাথা । 
“সাতই শাঁনবারে-_ 
৭ই শাঁনবারে 'দ্বপ্রহরে ভূখা ভারতেরে 
খাদ্যের বদলে গুল দিল সাগরাদঘশীর পাড়ে 1 (সঙ্কঃ পৃঃ ৮২) 
এমনাঁক রাজনোতিক অবস্থার প্রাতিও লোকসঙ্গীত বিমুখ নয়। জীবনের 
নানা টানা-পোড়েনে ব্যাতব্যস্ত হলেও সাধারণ মানুষ রাজনোতিক দায়িত্ব এড়িয়ে 
চলেনা কখনও, সেই কারণে প্রাক-স্বাধীনতাবর্ষে ১৯৪৬ সালের সাধারণ 
নবচিনের সময়েও লোকগীতি সৃষ্টি হয় নিবচিন নিয়ে, 
“তোমরা এবার লও চিনিয়া 
আসছে কত দ্যাশ দরদী ভোটাভূটির গম্ধ পাইয়াঃ । ( সঙ্কঃ পৃঃ ৮২) 
মানুষের সম্ট এই পাঁরবেশও প্রভাব ফেলে লোকসঙ্গীতে, প্রকৃতি সন্ট 
পাঁরবেশ এবং প্রকৃতির প্রাণী-সম্পদ সব কিছুরই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে 
লোকসঙ্গীত পুষ্ট হয়, ভাওয়াইয়া গীতও তার ব্যাতিক্রম নয় । 


ও অঞ্চলতেছে ভাওয়াইয়া গালের রূপে £ 

ভাওয়াইয়া গান মূলতঃ কোচবিহার জলপাইগুড়ি, দার্জালং ও পশ্চিম 
শদনাজপূর জেলার গান হলেও কালপ্রবাহে এবং জনজশবনের চলার গতির সঙ্গে 
সঙ্গে তা ছাঁড়য়ে পড়েছে 'বাভন্ন অঞ্চলে, সেইকারণে অগ্চল-ভেদে এই গানের 
রুপগত পার্থক্য দেখা ষায়। অবশ্য এই রূপভেদ ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সাঙ্গ'- 
তিক বৈশিষ্ট্যের কোন গুণগত পার্থক্য ঘটায়নি। পার্থক্য কেবল এর বিষয় 
বোচিত্র্যে। আগ্চালক অবস্থান অনুযায়ী তরাই অণ্ুলের মৈধালের গান, রংপুর 
ও দনাজপূর (অধুনা বাংলাদেশ) জেলার গড়ীয়ালের গান, আসামের গোয়াল 
পাঁড়য্া গান, গৌরীপুরের মাহ্‌তের গান আর যমুনার পশ্চিম পাড়ে নাইয়ার 
গান- নামে স্বতন্ত্র হলেও সুর কাঠামো সর্বন্ই এক । 

প্রাকীতিক পরিবেশ এবং জনজীবনের সামাজিক ও অর্থনোৌতিক অবস্থা 
সংশ্লস্ট এলাকার লোকসঙ্গীতের কাঠামো ও তার বিষয় বৈচিত্র্যের উপর প্রচণ্ড 
প্রভাব ফেলে, একারণে অঞ্চলভেদে সামাজিক ও অর্থনোতক অবস্থা ও প্রাকৃতিক 
পাঁরবেশ পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতেরও পরিবর্তন ঘটে । উত্তরাণ্জলের 
তরাই বনাণ্লের সঙ্গে সমতলভূমির জাবনযাব্রার পার্থক্য আছে। তরাই 
অঞ্চলের ঘন অরণ্য আর বন্ধুর পথের কারণে যানবাহন চলাচলের স্বছন্দ গাঁত 
সেখানে ব্যাহত, নদগগৃলিও পাহাড়ী বলে খরন্রোতা, ফলে এইসব অণলে 
যানবাহনের স্বাভাবিক চলাচল বা নদী জলপথের প্রভাব খুব একটা পড়োন 
দৈনাম্দিন জীবনষাত্রায়। কিন্তু এই অঞ্চল তৃণময় বলে সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই 
গড়ে উঠেছে বাথানশানর্ভর জীবকা । তরাই অঞ্চলে তাই মৈষালের জীবনযান্াই 
সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে । জলপাইগাঁড় জেলার আলিপুরদুয়ার, 
কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধূবড়ী মহকুমার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল তৃণাঞ্চল এইসব হ্থানেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য বাথান। 
এই বাথানে থাকাকালীন মৈষালরা দোতরা বাজিয়ে বা আগুন জবালানোর 
দুখানা কাঠে তাল একে গাইত তাদের প্রাণের আকুতি.ভরা প্রেম ও বিরহের 
গান। সেই কারণে এতদণ্লে মৈষাল বন্ধুর গানেরই আধিক্য । 

অন্যদিকে বাংলাদেশের রংপুর দিনাজপুর এবং উত্তরবঙ্গের পশ্চিম দিনাজ 
পনর জেলার প্রাকাতিক অবন্থা প্লাবন সমতলভূমির চেয়ে অপেক্ষাকৃত উ“চু ও 
বন্ধুর ॥ নদনদাীর সংখ্যাও কম ; আর যেগুলি আছে সেগুলিও সংকাঁর্ণ ও 
খরন্লোতা, ফলে দূরের বাণিজ্য বন্দরের সঙ্গে শহরের যোগাযোগের মাধাম 
গুরু বা মোষের গাড়ী । এই গাড়ীর গাড়োরান বা গাড়ীয়াল ভাইয়ের গানই 
'এতদগ্লে মুখ্য গান অধিকার করে আছে। আবার জলপাইগ্যাড়ি ও মালদহ 


৮৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


জেলা এবং বাংলাদেশের রংপুর ও মৈমনসিংহ জেলার জনজীবনে নদীর প্রভাব, 
অপ্রতিরোধ্য । এতদণ্চলে নৌকার মাঝিকে বলা হয় “নাইয়া” । একস্ছান থেকে 
অন্যন্ত পারাপার এবং অন্য দেশে বাণিজ্যের জন্য জলপথই প্রধান ভরসা । সেই 
কারণে এতদণ্লের জনজশীবনে নাইয়া ও বাঁণজ্যের জন্য সাউদ বা সওদা- 
গরের ভূমিকা বিশেষ স্থান আধকার করে আছে । এখানকার ভাওয়াইয়া গানে 
তাই নাইয়া ও সাউদের কথাই আঁধক । 

ভাওয়াইয়া গানে আসামের গোয়ালপাড়া ও গৌরীপুরের জাঁবনযান্রার 
প্রভাবও অনেক । জলপাইগাঁড় ও কোচবিহার জেলার সীমান্তবতর্শ অণ্চলে 
আসামের ঘন অরণ্যানী, এইসব গহীন অরণ্যে বন্য হাতার প্রাচ্য। এতদণ্চলের 
জনজশবনে তাই হাতী ধরা ও তাকে পোষ মানানোর কাজই জাবিকা হিসাবে 
প্রাধান্য পেয়েছে । হাতা ধরা ও তাকে পোষ মানানোর কাজে নিযুক্ত ব্যাক্তিদের 
বলা হয় মাহৃত। আসামের গোয়ালপাড়া, ও গোরীপুর এবং কোচবিহার ও 
জলপাইগ্ঁড় জেলার বনাণুলে প্রচলিত গানে তাই মাহুতের গান স্বাভাঁবক 
রূপেই প্রাধান্য লাভ করেছে । অবশ্য মাহুতের গান ছাড়াও কীষিজীবী, মৎস- 
জশীবা প্রভৃতি বাঁত্তর কথাও প্রায়শই পাওয়া যায়, কারণ যারা মাহুতের বৃত্তি 
গ্রহণ করতো তারা অন্য সময়ে অন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকে | মূলতঃ কোচাবহার 
ও জঙ্গপাইগাঁড় অঞ্চলের লোকেরাই হাতী ধরার কাজে নিযুস্ত হত, ফলে 
উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে আসামের গোয়ালপাড়া গানের মিশ্রণ 
ঘটেছে । পার্বত্য এলাকার গান বলে গোয়ালপাঁড়য়া গানের ছন্দ কাটা কাটা 
বা ০31০ অন্যাঁদকে ভাওয়াইয়া গানের গাতি 01100181 বা ঢেউ খেলানো ॥' 
গোয়ালপাড়ার গানে শ্রমের কষ্টকর অবস্থাই পারস্ফুটিত হয় । ফলে গানের 
সমর একট; কাটা কাটা-_-অনেকটা হাঁফানোর মত 03০07060০81 10170-এ চলে, 
যেমন গোয়ালপাড়ার একটি অহমিয়া গানের চলন এই রকম-_ 

“বাইগ বাগিচার চাকার নেলাগে লাহাঁর 
নেলাগে তল পরধন। 

তয়ে ধানে দাঁব ময়ে হাল বাম 

সেই হব জীরনের ধন ॥ 

-_অর্থাৎ বাচার (চা বাগানের) চাকরীর প্রয়োজন নেই, তূমি ধান কাটবে 
আর আম হাল চাষ করবো-_এটাই হবে জীবনের সার্থক কাজ । এই গানে 
একটা হাঁফানোর় £0155507) আছে এর সুরের কাঠামোও তাই (১5979665$0 
£017০- যা কঠোর শ্রমের সঙ্গে যুক্ত 1১ 

অন্লভেদে ভাষার ব্যবহার়েও গানের পার্থক্য দেখা যার । কোচবিহার 


ভাওয়াইয়া গানের ইতিহাস বিচার ৮৭ 


অণ্চলের ভাষায় তিষ্বতণ প্রভাব থাকায় চোং, লঙ ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়, 
যার প্রভাব লোকসঙ্গণতেও পড়ে । যেমন একটি গ্বান-_. 
কত পাষাণ বাইন্দাচোং পাত মনেতে' (সঙ্কঃ পৃঃ ২৮) 

এই একই গান জলপাইগুড়ি অঞ্চলে কামরূ্পী ভাষার প্রভাবে খাইছ*, 
গেইছ; প্রভাত শব্দ প্রয়োগে গত হয়, যেমন, ূ 

কত পাষাণ বে'ধেছ: বঠধু হে? ( সঙ্কঃ পৃঃ ২৯) 

স্বভাবতই ভাষার শব্দ প্রয়োগের বিভিন্নতায় গানেরও রুূপভেদ দেখা 
যায়। কেবল ভাষাগত পার্থক্যই নয়, আগ্চালক সামাজিক-লোকাচার অনু- 
যায়খও গানের রকমফের হয় ৷ উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ভাওয়াইয়া গানের 
“বারমাস্যা” কোচবিহার জেলায় শুরু হয় ফাজ্গুন মাস থেকে আর জলপাই- 
গুড় জেলায় এই গানের শুরু অগ্রহায়ণ মাস থেকে । 

সামাজক রীত-নীতির পার্থক্যের ফলেও অণ্চলভেদে ভাওয়াইয়ার রূপ- 
ভেদ পাঁরলক্ষিত হয়। ভাওয়াইয়া মূলতঃ নারী জীবনের ব্যথা-বেদনা, মান 
আভমানের গান হলেও তা পুরুষ কন্ঠে গীত হয় । মাতৃতান্মিক সমাজ ব্যবদ্থা 
হতে উৎসারিত বলে এতে নারীর বেদনা নারী কণ্ঠে গীত না হয়ে সাধারণতঃ 
পুরুষ কণ্ঠে গত হয়, কিন্তু অঞ্জচলভেদে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যেরও পাঁরধর্তন 
লক্ষ্য করা যায়। মাতৃতান্তিক সমাজ ব্যবস্থা বজায় থাকলেও কোচাবহার ও 
রংপুরে মহারাজ নরনারায়ণের সময় থেকেই বৈষ্ণববাদের প্রভাবে এতদণ্চলের 
গান নারী কণ্ঠেও শোনা যায়, অন্যাদকে জলপাইগুঁড় ও পশ্চিমাদনাজপুর 
জেলায় বৈঝববাদের প্রভাব জোরালো না হওয়ায় মাতৃতান্তিক সমাজ ব্যবদ্ছা 
অনুযায়ী নারী কণ্ঠে সঙ্গীত প্রচারের উপর বিধিনিষেধ যথারীতি বলবৎ ছিল । 

সঙ্গীতকে যাদও ভাষা ও আণ্াালক গণ্ডীবদ্ধতায় আবদ্ধ করা যায় না তবু 
সংশ্লিন্ট অণ্চলের গায়কণর প্রভাবমনন্তও সে হতে পারে না, ফলে অগ্চলভেদে 
সঙ্গীতেরও রৃপভেদ হয়। “একই গানে জেলাভেদে সুরেরও পার্থক্য ঘটেছে । 
কোচবিহার জেলার গায়কী ও জলপাইগ্দঁড় জেলার গায়কীতে অনেক পার্থক্য। 
শুধু তাই নয়, শ্লাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে একই গানের 'বাভন্ন রূপ দেখে 
বাদ্মিত হতে হয় ।৮”২ 


চচুধ ঘখ্যায় £ ভাওয়াইয়া গানের মানীতিক বৈশিষ্য 
১. ভাওয়াইয়া গানের গায়কী, ছন্দ ও বিভাগ বিস্থাস £ 


ভাওয়াইয়া গান মূলতঃ উত্তরবঙ্গের গান হলেও ভাষা এবং অবস্থান 
সাযূজ্যতার ফলে এই গান তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা অধুনা বাংলাদেশের রংপুর, 
দিনাজপুর মৈমনসিংহ জেলাতেও প্রসারত হয়ৌছল। এই গানের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য, দীর্ঘ টানা সুরের মধ্যেও ভাঙন । রাঢ় বা দাক্ষিণবঙ্গের বাউলের গানও 
টানা'সংরের কিন্তু বাউলের গানে টানা সুরে বৈরাগ্যের আভাস ফুটে ওঠে আর 
ভাওয়াইয়ার টানা পুরে ওঠে হৃদয় নিংড়ানো ব্যথা-বেদনা ও ভালবাসার সুর । 
বাংলাদেশের ভাটিয়ালী গানের সুরও টানা, কিন্তু ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালীতে 
পার্থক্য গায়কীতে, অর্থাং ভাওয়াইয়ার ভাঙনে । 

ভাওয়াইয়া গানে শুদ্ধ, কোমল ও কাঁড়-_-সব মিলিয়ে ৮টি স্বরের বোশ 
প্রচলন নেই । এই গানে কোমল রে” ৫ধা', কাঁড় মা" এবং শুদ্ধ নি" স্বরের 
ব্যবহার নেই । তারা সপ্তকের ব্যবহারও খুব কম। ভাওয়াইয়ার গায়কীর 
বিশেষত্ব তার ভাঙনে বা গলা-ভাঙায়_যা অন্য কোন সঙ্গীতে পাওয়া যায় না, 
তবে এই ভাঙন পূর্ব-নার্দস্ট নয়, এটা নিভ'র করে গায়কের স্বতঃস্ফর্ত 
আঁভব্যান্তর উপর । ভাওয়াইয়া গানের উৎপাঁত্তর উৎস বিশ্লেষণ করলেই এই 
ভাঙনের আনশ্চয়তার দিকটি ধরা পড়ে । মৈষাল যখন তার মোষের পিঠে চড়ে 
দোতারা বাঁজয়ে গান করে তথন মোষের উচু নীচু জামতে চলার ফলে গায়কের 
গায়ে লাগে ঝাঁকুনি, তাতে তার গানের স্বচ্ছন্দ গাঁত ব্যাহত হয়, ফলে 
সুরে ভাঙন দেখা দেয়। মোষ চলার পথের যেমন অনিশ্চয়তা তেমনি গানেরও 
ভাঙনের অনিশ্চয়তা, কোনটাই পূর্ব-নীর্দন্ট নয় । একই অবস্থার সৃষ্টি হয় 
বন্ধুর পথে গাড়ীয়ালের গর বা মোষের গাড়ী চালনার ক।লে বা খরস্রোতা 
নদীতে নৌকা চালনার কালেও । 

ভাওয়াইয়া গানের একমাত্র অনুষঙ্গ যন্ত্র দোতারা বা দোতরা। কাঠের 
তৈরী এই ঘন্বটিতে যাঁদও চারাট তার (5৮78) থাকে; কিন্তু বাজানোর সময় 
একসঙ্গে দুটি তারের বেশি ব্যবহৃত হয় না বলেই এর নাম দোতারা বা উত্তর- 
বঙ্গীয় ভাষায় দোত্রা । চারটি তারের মধ্যে মাঝখানের দ7টি তারে সুর বাঁধা 
হয়। বাঁ দক থেকে সবচেয়ে মোটা প্রথম তারাঁটকে বলা হয় “ব্যোম' এটি বাঁধা 
হয় পণ্চমে' বা শুদ্ধ “পা? তে। দ্বিতীয় তারাঁটকে বলে “জন -ঘা বাঁধা 
হয় 'মা" তে, বাঁদক থেকে তৃতায়াটকে বলে “স্মুরা--ষা গায়কের গলার “স্কেল 


ভাওয়াইয়া গানের সাঙ্গণীতক বৌশিষ্ট্য ৮৯ 


এ বাঁধা হয় এবং চতুর্ধটকে বলে 'অক্ষি। দোতারার 'গ্বতীর ও তৃতশর 
তারেই বাঁধা হয় গ্রায়কের গানের সুর সঙ্গাত । যে 9:18 এর উপর দিয়ে 
তারগুলি টানা হয় তাকে বলে “ঘোড়া* এবং তার টেনে সুর বাঁধার অংশাটকে 
বলে কান । মোষের শিং বা হাতশর দাঁতে তৈরী বাজানোর টুকরোকে বলে 
ছুটাকি বা 'নোগোর"। দোতারা বাজানোর সময় হাতের মধ্যমা আঙ্গুল 
কোথাও স্পর্শ করে না' কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে “জনের উপর চাপ দিলে হয় 
“কোমল নি' সৃতরাং গানের পদাঁ কেবল "কোমল নি? পধন্তই যায় । বাংলা 
দেশের ভাটিয়ালী গানের সঙ্গেও দোতারা ব্যবহৃত হয়, 'কন্ধু ভাওয়াইয়া গানের 
দোতারায় ব্যবহৃত হয় মুগা বা রেশমী সুতো, অনাদিকে বাংলাদেশী দোতারায় 
ব্যবহৃত হয় ইস্পাতের তার । 
ভাওয়াইয়া গানের গায়কীর একাট বৈশিষ্ট্য গানের কথার উপর ঝোঁক বা 
জোর দেওয়া । এর ফলেই গানে ভাঙনের র্‌পাঁট স্পন্ট হয়ে ওঠে । এর মূলত 
কারণ গায়কের অসমান চলার পথ, মোষ বা হাতীর িঠেই হোক বা গরু বা 
মোষের গাড়ী চালনাতেই হোক । “দ্রুত ছন্দ রক্ষার জন্যে ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙে 
সুরে স্বরভাঙ্গর মতো করে ছন্দে একটা “হ" প্রয়োগ উত্তর ও পূর্ববঙ্গে সমান 
ভাবে প্রচলিত । এ সব স্থলে প্রাণ শব্দটা প্রাহান হয়ে ষেতে পারে ।”১ শব্দের 
উপর এই ঝোঁক বা জোর দেওয়ার ফলে গানের উচ্চারণ হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা 
এই*রকম-__ 
ছোটোহোদাহাদামোহোরবড়য়দাহাদা 
ও তোহো র কা হালেহে নাগাল পাহানু গে হে 
মাঝো হ হাটোত্‌ তে। অর্থ গানের প্রকৃত রূপ £ 
ছোট দাদা মোর বড়য় দাদা 
ও তোর নাগাল পানু গে 
মাঝো হাটোততে । 
উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের আরও এক বোৌঁশম্ট্য তার আণ্টলিকতা । গানের 
“গায়কীতে যেমন, তার শব্দ প্রয়োগেও সেইরূপ আন্গালকতা স্পন্ট হয়ে ওঠে। 
যেমন একটি গানের কলি-_ 
“ওকি গাড়ীয়াল ভাই-_- 
কতয় রব মুঞি পন্হের দিকে চায়া রে ।” (সঙ্কঃ পৃঃ ৩৬) 
এখানে শব্দপ্রয়োগে গুরুপ্ডাল দোষ ঘটলেও তাতে আণ্তালকতার গুণে 
ভাওয়াইয়া গানের প্রাণ-প্রাতিষ্ঠা হয়েছে । “পন্হের দিকে চায়া” না বলে “পথ 
পানে চাহ" বগলে কাব্যিক গ্ণ বাড়লেও আন্তালকতার অভাবে তা রসোত্তীর্ণ 


৯০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


হত না। “চেয়ে” শব্দটি রাজবংশ" ভাষায় “চায়া* বলেই উজ্চারিত, ফলে এই শব্দ 
প্রয়োগই লোকসঙ্গতের যথাযথ রূপ । “ুলোকসঙ্গীতের]ভা্গ ও গায়কীর সাথে 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে আগ্ালিক উপভাষার 21507060108 'সুহাগ 
চান্দ বদনী ধনী নাচতো দেখি' গানটির উচ্চারণ পালটিয়ে পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে 
না বলে বিশুদ্ধ উচ্চারণে 'সূহাগ' কে সোহাগ" গিংবা চান্দ কে শুদ্ধ উচ্চারণে 
চাঁদ বলে গাইলে দেই আগ্পালকতার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যায় । কারণ 01910 
বা উপভাষার উচ্চারণধ্বান আণ্াালক ভাঙ্গর একটা আঁবচ্ছেদ্য উপকরণ 1”২ 

ভাওয়াইয়া গানের আরও একটি বোশলন্ট্য, এই গানের দ্বৈত সঙ্গীতও একক 
সঙ্গীতের ন্যায় পারবেশন | দ্বৈত সঙ্গীতে সাধারণতঃ প্রশ্নোস্তরের পালা থাকে, 
তাতে একজন প্রশ্নের অংশ অন্যজন উত্তরাংশ গায়, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে 
প্রশ্নোন্তর থাকলেও তা একজনেই গায় ৷ অবশ্য রাজবংশী সমাজ ব্যবস্থার ফলেই 
সঙ্গীতের এই বোশিল্ট্যের উদ্ভব । কারণ মাতৃতান্িক সমাজ ব্যবন্থায় মেয়ে- 
দের পুরুষের সঙ্গে একত্রে গান করার অনুমোদন কখনই পাওয়া যায়নি, ফলে 
নারণর বিরহ বা পারস্পাঁরক প্রেম নিবেদনের গান সবই পুরুষ কণ্ঠে এবং 
একক কণ্ঠে গীত । 

(ছন্দের [বিচারে ভাওয়াইয়া গান মূলতঃ দাদরা, কাহারবা এবং তেওড়া 
এই তিনাঁট তালে নিবদ্ধ ।)এর কারণ হিসাবে বলা বায় যে গায়কীর বৌশম্ট্য 
অর্থাৎ দুলাক চালে বা কফোঁপানোর আঁভব্যন্তি প্রকাশের গানে এই ছন্দগুলিই 
আসে । অবশ্য দাদরা তালের ছন্দ বিভাগের নিয়মানুষায়ী ৩+৩ মান্রার পাঁর- 
বতে" এখানে ছন্দ বভাগ হয় ২+৪ মান্রায়। এই কারণে এই ছন্দের তালকে 
উত্তরবঙ্গে বলা হয় সোয়ারী চাল বা সওয়ারী চালের গান । কোথাও আবার 
এই ছন্দ বিভাগের গানকে মৈষালণ ভাওয়াইয়াও বলা হয়। 

'প্রধানতঃ মইষালদের গাওয়া বিশেষ ঢঙের ভাওয়াইয়া সুরকে সোয়ারী 
চাল বলা হয়। এই শ্রেণীর সূরের তাল ও লয় একাঁট বিশেষ ছন্দে বাঁধা 
থাকে । চলমান মহিষের পৃষ্ঠে দোতারা বাদনরত মইষালের দোতরা বাদনের 
দুলকশ তাল ও গায়কীর ও এই সুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ।”৩ সোয়ারী চাল বা. 
বিভাজত দাদরা তালের গানের নমুনা এইরুপ £ 

“আরে ও বাঙ্গোর ভইষের দাপাদার? ( সঙ্কঃ পৃঃ ৭৫ ) 


সারা॥মাা |] লা |ালাা | শা |াামাপা 
আরে গড ০ ০০০০ ০০ 0০ ০0০০০ ০০ ০০০রে 





গা | গামা | গা | ম্াাগারা |! সা! সাস্যা 
বা. ও ণ০গর ভ ০ ই০ষের দা০ হা০পা ০ 


(আর, এরর এর অর এ রর 








ভাওয়াইয়া গানের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য ৯৯ 


নালা পা 
দাও ০০ হার 


দাদরা তালের আরও এক প্রকাশভঙ্গশ এখানকার গানে পাওয়া বায়, যাকে 
বলে তারফেরতা বা ডবঙ্গ দাদরা । মানা বিভাগ দাদরা তালেরই মত ৩+৩, 


কিন্তু গানের দ্বিতীয় অন্তরা থেকেই এর মাত্রা দ্বিগুণ হয় । প্রাকৃতিক অবস্থার 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই তালের সৃষ্টি । সমান জমিতে গরু বা মোষের গাড়ী 
চলার ছন্দ ৩+৩ মান্রায় শুরু হলেও উ*চু থেকে নাঁচুতে গাড়ী গাঁড়য়ে চলার 
ফলে তার লয় যেমন দ্রুততর হয় তেমান এই গানের মান্রাও দ্বিগ্‌ণ হয় । এই 
ধরনের একটি গানের কথা । 
'যামো যামো যামো কইন্যাহে যামো আজ চলি 
যাইবার সমে কও হে তুমি মনের কতা খুলি, কইন্যা হে। 
ও মুই কান্দনু-_কাটিনু তুই বন্দুয়ার বাদে রে 
ও মোক ছাঁড়য়া না যান্‌ রে ॥ (সঞ্কঃ পৃঃ ২০) 
দাদরা ভালে নিবন্ধ ঃ 
॥সাযা মামা পা|!পাণাধা|পণাধা পা । 
যাহা ০ মো যাহা ০মো যাহামো ক ইন না 


পর পচ সস তেও 


মালা | মালা পা] গাাা মা | গামা গরা | 
হে০০ ক ণৃনা ধা ০মো আহা'জ 





সালা | ণাাদা | দাপাাা |] | 
চি ০০ 'ল ০০ রে ০ ০০০০ 





নাযা ণা|ণ্াা ণা|স্াবাসা|গ্া গা | 
যাহা ০বার স ০ মে কহ০ ও তু ০ 'ম 


মাপধা]মাাামপা|!গামাগা|রমা গা রা | 
ম ০ নের কহ০থা খুহ্ু?লি কইন্‌না 





সালা] 
হে০০ ০০০ 


ডবল দ্বার! ভালে নিবন্ধ ঃ 
যা |সারা গা গা] গা |গামাা|গমা গরা | 
০০০ ও মু ইকান 'দি ০ লু০ কাটি ০ নু ০ ০9 


৯ই উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 
রামাগারাাসাাা]সাস্াাসারাারাাা! 
তুই ০ বণ ০ দু ০০য়ার ০ বা ০ ০দে ০০ 





গাা|গপাম্াা গামা গা|রা সারা।রগা মগা|রাসা। 
রে০ ০ ও মোক ছা ০ 'ড় ০য়া ০ না ০ ০ যা ০ ন্‌ 


সা] ]াা|াা | 
নে 09০০০০০০০০০ ০ 


কাহারবা তালে 'নবদ্ধ বেশ কিছু ভাওয়াইয়া গান পাওয়া যায় । কাহারবা 
তালের মান্না বিভাজন ৪+8 1 এই ছন্দে নিবদ্ধ একটি বহুল প্রচলিত গান, 
'ফান্দে পাঁড়য়া বগা কান্দে রে' (সঙ্কঃ পৃঃ ৫) 

ভাওয়াইয়া গানে অন্য যে ছন্দের গান রয়েছে তাহল ৭ মান্লার তেওড়া বা 
লোফা তালের গান। এই গানের মাত্রা বিভাজন ৩+২+২ এই ছন্দের একটি 
গান, কত পাষাণ বাইন্দাচোং পাত মনেতে 1 (সঙ্কঃ পৃঃ ২৮) 

গানের স্বরালাপ করলে তার রূপ দাঁড়ায় এই রকম-_ 
সারা॥রামা|া]াা]াা|]াা] গামা | 
কত পাষা০০০ ০০০০০ ন্‌০ বাইন 





গাস্ারামা|গামা|রগাসাাসাা।|বা | 
ধাচোঙ প ০ তিহি মনে০ তে ০০০ 





শালা ও 
090 0 09 ০0 ০0 09০ 


ছন্দ বা তাল অন্নযায়ী যেমন ভাওয়াইয়া গানকে 'বাভন্ন ভাগে ভাগ করা 
যায়, তেমনি সুরের চলন বা গায়ক অনুযায়ণীও ভাওয়াইয়াকে বিভিন্ন ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে। “ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সুরের দিক 'দিয়ে তিন প্রকারের-_-১. 
ভাবমূলক- দীর্ঘস্বর সম্পন্ন উচ্চভাবমূলক সংগীত ২. চটকফা--লোৌকিক স্তরে 
অবনামত দ্ুততালের চটুল সংগীত এবং ৩. ক্ষিরল--দর্ঘ ও চট্কফা সর 
সম্পন্ন ভাওয়াইয়া গানের মধ্যবতর সূরের সংগতি 1৮8 

কিন্তু এই ভাগকে সঙ্গীত শাস্ানুযায়শ বিভাগ বলে মনে হয় না, কারণ 
সুরের বিচারে ও আভব্যান্তির প্রকাশে ভাবমুখাী ভাওয়াইয়ার স্বতন্ব কোন রূপ 
নেই। এই বিভাগকে নিছক বিষয়-ভীত্তক ভাগ বলা যায়, কারণ ভাওয়াইয়ার 
সুরের কাঠামোই দাঁঘস্বর সম্পন্ন এবং তাতে যেমন নারীর বেদনার্ত হৃদয়ের 
বহিঃপ্রকাশ রয়েছে, তেমনি আছে জীবন বুষ্ধে ক্লান্ত দৈষাল, মাহূত বা গাড়ী- 


ভাওয়াইয়া গানের সাজীতিক বৈশিষ্ট্য ৯৩ 


মালের রগুীন মনের স্বপ্নের অভিব্যান্ত । আবার এই সরেই উদাসণ বাউদিয়া 
তার মনের মানুষ খখজে বেড়ায় বা গায় নশ্বর জগতের, অসারস্তবের গান । 
স্বভাবতই “ভাবমূলক' ভাওয়াইয়া বললে কোন সুর বিভাজন বোঝায় না, 
গানের বিষয়-বৈচিত্র্যের কথাই বোঝায় । উপরত্থু ভাওয়াইয়াকে চট্‌কা সুরে 
ভাগ করলেও নানা জটিলতার সূস্টি হয়, কারণ ভাওয়াইয়া সুরের আঙ্গকে 
গঠিত হলেও চট-কা গানের গায়নরীতি ও আভব্যন্তি ভাওয়াইয়া থেকে স্বতন্ত্র । 
প্ষীরল” কোন সুর বিভাজন নয় এটি একটি ছন্দের নাম, বিশেষতঃ যাঁরা 
দোতারা বাজান তাঁদের কাছে “ক্ষীরোল ডাং বলতে ছন্দের এক বিশেষ ঢঙকে 
বোঝায়, সেই কারণে সুরের বিভাগ বিন্যাসে "ক্ষীরোল সুর না বলে একে 
ক্ষরোল অঙ্গের ভাওয়াইয়া বলাই য্ন্ত সঙ্গত । অন্য এক আভমত অনুযায়ী 
“আগ লিক নামকরণ অনুসারে ভাওয়াইয়া গানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা 
যেতে পারে । 

১. চিতান ভাওয়াইয়া--এই গান বিচ্ছেদ ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ার গান। 
সাধারণতঃ এই গ্রান আম্ছায়শীতে উচ্চগ্রাম হতে আরম্ভ ও ক্লমেই নিম্নগ্রামে 
নামে । 

২. ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া--এই শ্রেণীর গানে দোতরা বাজাবার একটি 
বিশেষ ধরন আছে, এই ধরনকে ক্ষীরোল ডাং (৪0০৮৪) বলে। বিরহের প্রতীক 
এই গান সাধারণতঃ কিছুটা ননিম্নগ্রামে আরম্ভ হয়ে পরে উচ্চগ্রামে যায়। 

৩. দরিয়া ও দীঘলনাসা ভাওয়াইয়া-_উভয় গান দীর্ঘ প্রসারিত দম 
সাপেক্ষ সুর- যেন স্রোতের টানে 'বাঁলয়ে দেবার সুর । 

৪. গড়ান ভাওয়াইয়া--বরহ বেদনা-কাতর নার যেন ধুলায় গড়াগাঁড় 
যাওয়ার অবচ্থা । 

&. মইষালা ভাওয়াইয়া- এই-গান অন্যান্য ভাওয়াইয়া গানের মত কিন্তু 
চাল ভিন্ন ধরণের ৷ এই গান গাইবার সময় মনে হয় যেন গায়ক কোন কিছুর 
সোয়ার (সওয়ার ) হয়ে চলছে এবং চলার ছন্দ গানের ছন্দে প্রকাশ পায়। 
এই চালকে সোয়ারণ চাল বা মইষালী চাল বলে ।”৫ 

উ্লাখিত বিভাগগুলিও সর্বত্র সুর অনুযায়শ করা হয়নি কারণ এই 
িভাগের মধ্যে সূরগ্রত পার্থক্যের চেয়ে বিষয়গত পার্থক্যই প্রকট হয়েছে । 
সুরানূযায়ী বিভাগের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিভাগকে একন্রিতকরাই যস্তিসঙ্গত কারণ 
উাল্লাখত বিভাগে সুরের পার্থক্য নেই, যেমন চিতান, দারয়া, দীঘলনামা এবং 
গড়ান ভাওয়াইয়ার গায়কর মধ্যে পারস্পারিক পার্থক্য নেই । এইসব ধরণের 
গানের সুর বিচ্ছেদ বেদনা ও না পাওয়ার আর্তিতে বেদনার্ত। এইসব গানই 


১৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


অস্ছায়ীতে উচ্চগ্রামে আরম্ভ হয়ে ক্রমেই নিয়গ্রামে নেমে আসে, অনেকটা কান্বা- 
শেষের মত । মূলতঃ ব্যথাহত হৃদয়ের কান্নার রৃপই বিধৃত এইসব গানে । 
সেই কারণে একই ধরণের গানকে-যেগ.লির মধ্যে ভাবগত, 'বিষয়গত ও 
সুরগত কোন পার্থক্য নেই, সেগুলির স্বতন্ত্র নামকরণেরও যুক্তি নেই । গান 
শুনে বা গান গাওয়ার সময় গায়ক বাগায়িকা আবেগে শুয়ে পড়বে বা মাটিতে 
গড়াগাঁড় দেবে_-এই ভাব অনুযায়শ সঙ্গীতের বিভাজনে চিতান বা গড়ান 
নামকরণের য্যান্ত নেই । গানে গায়ক | গাঁয়কার আঁভব্যন্তি অনুযায়শ সুরের 
বিভাজনও যথাযথ নয় | কারণ যে গানে এক গায়ক বেদনায় আগ্লুত হয়ে ওঠে 
অন্য গায়কের কাছে সেই গানে কোন ভাবান্তর নাও ঘটতে পারে । স্বভাবতই 
গান গাওয়ার সময় গায়কের বাহ্যিক আভিব্যান্ত অনুযায়ী কোন বিভাগ 
শাস্বানূযায়শ হতে পারে না। 

£ স.রানুযায়পভাওয়াইয়ার বিভাগ বিন্যাসে আর একটি জালের 
ইয়াকে মূলতঃ ?তনভাগ্ে ভাগ করাই শ্রেয় । দরিয়া, ক্ষীরোল ও চলান্ত বা 
উজান । দাঁরয়া সুরে ফুটে ওঠে বিরহের বা হতাশার মর্মভেদী হাহাকার,) 
গানের সূরে প্রবাহিত হয় (নার দর্ঘ*বাস। অন্যাদকে অপেক্ষাকৃত আনন্দ 
বা প্রেমের গান ক্ষণরোল ডাং এর আঙ্গকে প্রকাঁশিত--যার চলনে রয়েছে একটু 
দোলান। আর চলান্ত বা উজানী হল এমন সংরের গান যা সবসময় 'নাদর্ট 
সুর কাঠামোতে বাঁধা থাকেনা । চলতে চলতে পথে যেমন দশ্যান্তর হয়, 
তেমান সুরেরও হয় পাঁরবর্তন । যে গান দাঁরয়া সুরে শুরু হয়েছে, অবস্থার 
পারবর্তনে সেই গানের বাক অংশ ক্ষীরোল ডাং-এ বা দুলকী চালে গাওয়া 
হতে পারে ।৬ জলপাইগুঁড় অঞ্চলে এই ধরণের গানকে বলে পাথারয়া গান? । 
“পাথারিয়া গানের সুর বিলাম্বত লয়ের, ইহার মধ্যে আকাশ ও মাঠের বৃহৎ 
বিস্ততি যেন গাঁয়কার অজ্ঞাতে কেমন কাঁরয়া ঢকয়া পড়ে ।(টানিয়া টানিয়া 
'পাথারয়া গৃন গাওয়া হয় বাঁলয়া কোনো কোনো অণ্চলে এই সদরকে “ঢুলানি' 
বলা হয় ।*৭ 

সুর-কাঠামোর বিচারে ভাওয়াইয়া গানের শ্রেণীবিন্যাসে বিভন্ন আভমত 
'নাঘস্ত-সিম্ধান্ত এই যে ভাওয়াইয়াকে মূলতঃ 1িতন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । 
যদিও এই বিভাজনেও বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কারণ কোন এক 
বিশেষ গান গায়ক বা গ্রায়কা কিভাবে পারবেশন করবেন তা সম্পূর্ণই 
নিভ'র করে সংষ্লিন্ট গায়ক বা গাঁয়কার উপর। সেক্ষেত্রে গায়নভাঙ্গ 
অনুযায়ী এই গান কখনও দরিয়া আবার কখনও ক্ষীরোল ভাগের অন্তভুন্ত 
হতে পারে । তব (র-কাঠাার সাধারণ চলন অনযযায়য মূলতঃ নাট 
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ভাগই আপাতগ্রাহ্য ! যেমন, দারয়া (এই বিভাগের নামকরণ, চিতান, গড়াম, 
দঘলনাসা ষে কোনটি দেওয়া যেতে পারে )--দীর্ঘ টানা সুরের সব গানই 
এই বিভাগের অন্তভূর্ত । দ্বিতীয় ভাগ--ক্ষীরোল । অপেক্ষাকৃত দুতলয়ের 
গান এবং অভিব্যন্তিতে আনন্দের গান, প্রেমের গান ইত্যাদির সমন্বয় ঘটবে । 
এই বিভাগে মৈষালী, পোয়ারী চাল এবং গাড়ীয়াল বম্ধূর গান একনিত করা 
যায়। আর সবশেষে মিশ্র ছন্দের গান অর্থাং চলাম্তি, উজানী এবং পাথারিয়া 
গান । 

সুরের বিভাগ অনুযায়ী (দাঁরয়া )সঙ্গের গানগলি(ত দীর্ঘ টানা সুর ও 
বিলাম্বত লয়ের প্রাধান্য ) এই ধরণের ভাওয়াইয়ার বিশেষত্ব হর্গানের 
আগের কথার সূরের রেশ ধরে পরের কথার সরে উত্তরণ । একই সুর 
অবলম্বন করে পরবতাঁ কথায় যাওয়ার সময় থাকে সূরের দোলানণ, গানে 
মীড়ের অংশ এখানে স্পম্ট |) দাঁরয়ায় মূলতঃ বিচ্ছেদের মমস্পরশী কান্না, না 
পাওয়ার দীর্ঘ*বাস আর বেদনার আর্তিতে মূর্ত হয়ে ওঠে বলে এই অঙ্গের 
গান অনেক বোশ মর্মস্পশর্শ। গায়কের হৃদয় উজাড় করা হাহাকার ধ্বনিই 
দারয়া শ্রেণীর গানের অন্তর্নীহত রুপ। ভাব-মাধূর্য আর সরের 
মাদকতায় এই গানগুলি করুণতম সুরের আঙ্গিকে নিবদ্ধ । 

ক্ষীরোল অঙ্গের গানসমূহ অপেক্ষাকৃত দ্রুতলয়ের)বা দ:লাঁক চালের । 
প্রাণের আবেগ উচ্ছ্বাসে বিধৃত প্রেমের গানেরই প্রাধান্য এই বিভাগে । 
দোতারার যে চটকদারি ছন্দ অর্থাং ক্ষরোল ডাং-এর সঙ্গে যে সুয়ের ধ্বানগত 
ও ছান্দিক মিল পাওয়া যায়, সেই গানগনলিই ক্ষীরোল অঙ্গের অন্তভু্ত । 

সুরের মূল চলনভাঙ্গর পারবর্তন না ঘটিয়ে কেবল প্রকাশ কাঠামোর 
রূপান্তরে গড়ে ওঠে চলান্ত অঙ্গের গান। বিভিন্ন ছন্দ ও সুর কাঠামোর 
অপরূপ মিশ্রণে একই গান বিভিন্ন আঙ্গিকে পারবেশিত হয় চলন্তিতে । 
গণদালেরা যখন দলবে ধে একস্থান থেকে অন্যন্র যায় তখন তাদের চলার পথে 
সতত পারবর্তনশীল পাঁরবেশ আর বিষয়ান্তরের প্রভাবে গানের পুরে 
পাঁরবর্তন ঘটে, ফলে দরিয়া ও ক্ষীরোল উভয় আঙ্গকের গানই এই শ্রেণীতুন্ত 
হয়। কম 

স্রগত বিভাজন ছাড়াও [ভাওয়াইয়া সঙ্গাতকে তাপ] দ্ এ, 
ভাগ করা যায়।) “এই গানগ্ালর ভাবপ্রকাশের রীতিতে সাধারণতঃ দেখা” 
যায় সেগুলি তির্নাটি রূপে বিভন্ত | প্রথম রুপির ভাবের প্রকাশ সরল ও 
সহজ কথায়, সেগ্দাল জন্যে কেবলমান্র ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট )) আঁধকাংশ 
গ্বান এই পরীয়েই পড়ে । (দ্বিত"য় ধরনটি ঘ্যার্থবোধক । অন্তার্নীহত অর্থই 


৯৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


তার ষথার্থ ভাবমূর্তির প্রকাশ । আর তৃতীয় ধরনটিকে বুঝতে হলে এ অন্চলের 
লোক সংস্কৃতির এবং তার ভাবধারা প্রকাশের পদ্ধাত সম্বম্ধেও সম্যক জ্ঞানের 
প্রয়োজন, তা না হলে অনেকক্ষেত্রে তার অর্থ উদ্ধার করা কেবল দূরুহই নয়, 
অসাধ্যই বলা চলে ।”৮ 9 
ভাবমুখী এই সঙ্গীতের প্রথম পযয়ি নিয়ে বোধগম্যতার অজাব ঘটেনা, 
তবে রাজবংশ উপভাষার সঙ্গে সম্যক পাঁরিচয় প্রয়োজন, যাঁদও অর্থগত দিক 
দিয়ে এই সব সঙ্গীতের ভাব সহজ ও সরল/যেমন__ 
“দনের শোবা সরয রে আইতের শোবা চান 
হালুয়ার শোবা হাল কাব্য, জমিনের শোবা ধান ।” 
(সঞ্কঃ পৃ ১) 
এখানে বাউীদয়া প্রকৃতির শোভা বর্ণনার সঙ্গে সামাজিক জাবনযান্রার 
শোউস. সৌন্দর্যের কথা বলেছেন । অন্যদিকে দ্ব্যর্থ-বোধক গানের মধ্যে- 
'ফান্দে পাঁড়য়া বগাকান্দেরে(সঙ্কঃ পৃঃ ৫) অন্যতম | এই'গানে আপাতদৃন্টিতে 
শিকারীর জালে একটি বকের বন্দী হওয়ার কথা বলা হলেও অন্যঅর্থে 
সাময়িক সুখের লোভে মানুষের সংসার-জালে আবদ্ধ হওয়ার গভীর দর্শাঁনক 
তত্বের কথা প্রকাশ পেয়েছে । ) আর সব শেষ ধরনের গানের মর্মকথা অনুধাবন 


করতে উত্তরবুঙ্গের সংস্কৃতিরসঙ্গে সম্যক পাঁরচয় থাকা প্রয়োজন । এই ধরনের 
একটি গান, আই মোক: ব্যাচেয়াখখা হে খা” (সঙ্কঃ পৃঃ ৬৮) । টব্যাচেয়া খাওয়া” 
শদ্দট বিশেষ অর্থবহ । (রাজবংশী সমাজে কন্যার বয়ে দিয়ে তার পিতা 


মাতা বরপক্ষের কাছ থেক টাকা নেন, এই সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে জ্ঞান 
না থাকলে “ব্যাচেয়া খাওয়া” অর্থে বিয়ে দেওয়া--এই তাৎপর্য অনুধাবন করা 
অনবধাজ্নক। ) 
৪ পায়কণ, বিষয়-বিন্যাস ও ভাবপ্রকাশ অনুযায়ী ভাওয়াইয়া 
' যতরকমে বিভাজনই করা হোক না কেন, তা সবই তাত্বক বিভাজন, 
কারণ জনজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আভব্যান্তর প্রকাশ মাধ্যম ভাওয়াইয়া গানকে 
কোন 'নাশ্ছিত্র প্রকোন্ঠে ( »৪61:-61506 60208100061) ) গণ্ডীবদ্ধ করা যায় 
না। বিভাজনের সর্বশেষ মাপকাঠি নিরধারিত হয় গায়কের মানসিক 
অবন্থা ও তার প্রকাশভঙ্গীর উপর । একই গান কেউবা কাহারবা তালে, কেউবা 
দারা তালে গাইতে পারেন আবার গানের প্রকাশভঙ্গীতে যে গান একজনের 
গলায় দরিয়া অঙ্গের গান অন্যজনের কাছে তা ক্ষীরোল অঙ্গের গান হসাবে 
তীর উদাননাা লোকসঙ্গীতকে সঙ্গীতশাস্মের 
ছলচেরা কাঠামোতে বিচার করা যায়না ।& “লোকসঙ্গীতের “রস' বস্তুটি খুব 
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তীক্ষ, স্পম্ট, অখণ্ড নহে । উহার তাল ও লয়ের মধ্যেও মার্জত গানের 
মতো হিসাব করা মিল দেখা যাইবে না। |ীকন্তু সবটা 'মলাইয়া উহার 
মধ্যে একপ্রকার স্পস্ট-অস্পম্ট, টিলে-ঢালা রস, সুর তাল আছে যাহা বিশিষ্ট 
লোক-সমাজেরই সমান্টগত জশীবনের জঙ্গীভূত। ]ঁ কাজেই লোকসঙ্গীতের 


রসের অতো স্‌ক্্ বিচার কারয়া “তুলা ধুঁন আঁসুরে আঁসু, না কাঁরলেও 
চাঁলবে 1” 


২. ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালী ও বাউলগ্রানের তুলনামূলক আলোচনা £ 


অথণ্ড বঙ্গদেশের লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার মধ্যে দীর্ঘটানের সুর 
বিশিম্ট ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী ও বাউল গান প্রাধান্য লাভ করেছে । সংরের 
প্রাথথামক কাঠামো অনুযায়ী এই তিনাট সঙ্গীতধারা দীঘঘটানের হলেও তার 
শ্বায়কীর বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র । অবশ্য বাউল স:রের গান বলায় সঙ্গীত-বেস্কাদের 
মধ্যে মতভেদ রয়েছে, কারণ বাউলদের কোন আণ্চলিকতা নেই, নেই কোন 
ঘরাণাও। যে অঞ্চলে বাউল আন্তানা গাড়ে, সেই অণলের প্রচালিত সুরকে 
আত্মস্থ করে বাউল গায়ক তার জীবনদর্শনের গান শোনায় । তাই বাউলদের 
পানে যেমন ভাটিয়ালীর প্রভাব দেখা যায়, তেমান আবার সেই গানে কীর্তন 
আর রাগ-রাগিণ?র প্রভাবও দেখা ধায় । স্বভাবতই ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়া 
গ্রানের যে স্বকীয়তা রয়েছে সেই স্বকীয়তা সব সময় বাউল গানে পাওয়া 
ধায়না। লালনশাহশী বাউল গানে যেমন ভাটিয়ালধর প্রভাব, তেমান রাঢ়- 
বাংলার বাউল গানে রয়েছে কীর্তনের প্রভাব । স্বভাবতই আগণ্াঁলক সংরের 
প্রাধান্যই বাউল গানকে সমৃদ্ধ করেছে এবং সুরের কাঠামোতে বাভন্নস্থানে 
'বাভন্ন রূপ দেখা গেছে । আবার ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালী গানও পারস্পারিক 
প্রভাবমুস্ত নয়, যেমন রংপুর ও মৈমনাঁসংহ অণ্লের ভাটিয়ালী গান 
ভাওয়াইয়ার প্রভাবে প্রভাবিত, তেমান পশ্চমাদনাজপুর ও জলপাইগাঁড় 
জেলার ভাওয়াইয়া গানেও ভাটিয়ালশ সুরের আভাস মেলে । অবশ্য অন্য 
সুরের প্রভাব থাকলেও ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালশকে সহজেই পৃথক করে চেনা 
ষায়। অন্যদিকে ভৌগোলিক সামা ছাঁড়য়ে বাউলদের যাতায়াত, তাই 
পূর্ববঙ্গের বাউল গান হয়েছে বাউলা এবং তা ভাটয়ালীর প্রভাব-পচ্ষ্ট, 
আবার রাঢ-বাংলার ঝুমুর ও কীর্তনের প্রভাবে এতদগ্চলের বাউল গান 
ছন্দ-প্রধান। সামাগ্রকভাবে বাউল গানের স্বতন্ত্র কোন সুরের বিভাজন 
সম্ভব না হলেও তার গায়কী অন[মায়ী বাউল গান বাভন্ন নামে পাঁরচিত, 
যেমন লালনশাহণী, ফাঁকির চাঁদ, বৈষব বাউল ইত্যাঁদ। “বাউল গানে 
ফিকিরচাঁদ সুর বলতে বোঝায় শ্যামাসঙ্গীতে রামপ্রসাদী যেমন বশেষ এক 
ধরণের সুর, বাউলের বেলায় ফিকিরচাঁদও সেই রকম এক 'বাশষ্ট সুর 1” 

বাউল সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাধন-ভজন প্রণালী আছে, সেই সাধন সংক্রান্ত 
গড় তত্বকথা ধা আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা সঞ্জাত বাণণই বাউলের গানে প্রকাশ 
পায়। অবশ্য এইসব গান প্রায়ই হেয়ালীতে পূর্ণ থাকে, এর আক্ষারক 
অর্থ আর অন্তার্নাহত ভাবধারার মধ্যে বিরাট ব্যবধান। যেমন বীরভূম 
অঞ্চলের একটি বাউল গান-_ 


ভাওয়াইয়া গানের সাঙ্গগীতিক বৈশিজ্টা ৯৯ 


“আমার যেমন বেণী তেনান রূৰে চুল ভেঞজাব না 
জলে লাববো জল ছড়াবো জলতো ছোঁব না) : সওকঃ পৃঃ ৩) 
এই ধরণের বাউল গানকে উল্টা বাউস'ও বলেন কেউ কেউ । আবার 
জীবনের আনত্যতার কথাও ফুটে ওঠে বাউলের আখেরণ চেতন গানে । 
লোকে বলে বলেরে ঘরবাড়ি ভালা নায় আমার 
কি ঘর বান্ধিমু আম শৃন্যেরই মাঝার 1 (সঙ্কঃ পৃঃ & ) 
আঁধকাংশ বাউল গানই তাই দ্ব্যর্থবোধক, বা সাধারণের পক্ষে দুবোধ্য । 
অবশ্য বাউল গান তাদের সাধনার রূপ অনুষ্বায়ী 'বাভন্ন হয় । “সাধারণতঃ 
প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ--এই তিনটি অবস্থা অনুসরণ কারিয়া ইহারা গান 
রচনা কারয়াছে। প্রবর্ত অবস্থায় ভগবানের নিকট দৈনা ও গুরুর করুণা 
প্রার্থনা, সাধক অবস্থায় দেহতন্ব, মনের মানুষ, সাধনার স্বরৃপ বর্ণনা, সিম্ধ 
অবস্থায় সাধনার পাঁরপূর্ণতার স্বরুপ প্রীতি তাহাদের গানে ব্যন্ত হইয়াছে ।”২ 
সঙ্গীতের আণুলিকানা ([40০81158000 ) অনুযায়শ দীর্ঘ টানা সুরের 
লোকসঙ্গীতকে তিনাঁট অঞ্চলের বলে 'নাদর্ট করা যায়। “বাংলাদেশের 
পূর্ববঙ্গের মূল মেলোডি হলো ভাটিয়ালী, উত্তরবঙ্গের তেমনি ভাওয়াইয়া, 
মধ্যবঙ্গের মূল গীত-রীতি হলো বাউল | এখানে আমি বাউল দর্শনের কথ্থা 
বলছি না, তার সুর রীতির কথা বলাছ। পূববঙ্গেও বাউল আছে তবু 
ভাটিয়ালশর প্রভাবে তার নিজস্ব গীতরশীত হারিয়ে ফেলেছে । আর পশ্চিম 
প্রত্যন্ত রাট্বাংলার গীতরীতি-_ একে আমরা ঝুমুর-রশীতি বলতে পার্র 
€ যাঁদও তা বিচার সাপেক্ষ )1৮৩ 
ভাওয়াইয়া, ভাটয়াল ও বাউল--এই তিন ধরণের সুর প্রবাহের কাঠামো 
“বিশ্লেষণ করলেই পারস্পারিক স্বাতন্ত্যতার আভাস স্পন্ট হয়ে উঠবে । 
ভাওয়াইয়া_-“ফান্দে পাঁড়য়া বগা কান্দেরে' 
গা মালা | পানান্ধাপমা | মামা | পা 
ফাণ০হান্‌ দে ০ প হ ড়০য়া ০ ০০০০ 


সাহারা 


গাাা | মা পামপসা|গাাা মা|গমাগরামা 
০ ০০০ ব০গ আকা ০০ নু র্দে ০ ০.9 











সালা || 
রে ০০০ ০০০০ 


ভাটিয়ালী-_-'( আরে ) মোন মাঁজ তোর বৈঠা নে রে 
আমি আর বাইতে পারলাম না।, 








১০০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


স। রা ॥ ধাপাসামা! সাসারা | গা পা র্ধার্সা 
আরে মো০ নৃমা জিণএতোর বৈ০ঠা০ নে০রে০ 


[না | বা সানিধাপা | পানিধাপা | মাগারাসা 
০০০০ ০০ ০ ০ আ'মমিআর বাই তে ০ 


পামাগা | রসা না ]777াা |] াা ॥ 
পারলা নন বা 090 0 009০0 0০0 0090 ০0 


বাউল £ কানাই খেউড় খেলাও কেনে 
রঙ্গের রাঙ্গলা কানাই খেইড় খেলাও কেনে 
সাসাা। 
কানা ই 





॥ সাসা | রাগারা | রারাা | বা | 
খেইড় খেলাও কেনে ০ ০০০ 


রাণাপা |াপাাা | ধাপাাা | মাগা 
র ঙওগে র রঙ গিলা০ কানাই 


রাগা ।| রাসাা | সাস্বা।| সাস্া॥ 
খেইড় খেলা ও কেনে ০ কানাই 


ভাওয়াইয়া, ভাটয়ালশ ও বাউল গানের মধ্যে পারস্পারক পার্থক্যের 
বিচারে দেখা যায়, “ভাটয়ালী চড়ার “সা- থেকে কোমল নিখাদ স্পর্শ করে 
নেমে আসে, কিন্তু ভাওয়াইয়া আরোহণে চড়ার “সা” তে আর যেতে চায় না-_ 
কোমল নিখাদে দীর্ঘ [বিরাম 'নয়ে ফিরে আসে। কিন্তু ভাঁটয়ালীর মতো 
উদারার ধৈবতে নেমে আসে না, মুদারার ষড়জে এসেই ধিরাম নেয়। %৬* 
মধ্যবঙ্গের বাউলে ভাটয়ালশ ও ভাওয়াইয়ার মতো 'বিলাম্বত 'বষ্ঞার নেই, তা 
ছন্দ প্রধান। ভাবমুখী গায়কীও সহজ । ভাওয়াইয়া বা ভাটয়ালীর মতো 
উত্তরাঙ্গে 1121) 910০0-এর পুকার তাতে নেই 1৮৪ 

এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভাঁটতে নৌকা ভাসিয়ে ভাটিয়ালী 
গানের মাঝি তার সুর যতদূর সম্ভব উচ্চগ্রামে পৌছাতে পারে কিন্তু 
ভাওয়াইয়ার মাহুত বা মৈয়াল কিংবা গাড়খয়ালের চলার পথ উ*ছু নীচু থাকার 
ফলে এবং বাহকের অসমান চলার গাঁততে গায়ক তার সুর উচ্চগ্রামে ধরে 
রাখতে পারে না, তাই সর ভঙ্গ হয়ে দ্ুত নীচে. নেমে আসে । বাউলের গানও 


ভাওয়াইয়া গানের সাঙ্গশীতক বৈশিষ্ট্য ১০১ 


উচ্চগ্রামে বেশিক্ষণ ধরে রাখা সম্ভব নয়,কারণ গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃতোর় আধেগ 
আসায় এবং পায়ে চলা পথ উচু নীচু থাকায় বাউল তার সুর ছন্দের তালে' 
মালয়ে দেয় । ভাটয়ালী গানের সুরের গাঁত ব্যাহত না হওয়ায় এই গানে 
মশড়ের কাজ স্বচ্ছন্দে খেলে যায়, অন্যাদকে গায় ঝাকুনি লাগায় ভাওয়াইয়া 
গায়কের গলায় আসে ভাঙন । আবার গান শুরুর একটু পরেই বাউলের প্রাণ 
'নেচে ওঠে নৃত্যের আবেগে তাই তার গানও হয় ছন্দ প্রধান । “বাউলের প্রধান 
লক্ষ্য কথার ছন্দোবদ্ধ সহজ গাঁতি। তাই অন্যান্য লোকসঙ্গীতের তুলনায় বাউল 
গান ছন্দোবহুল। তার একমাত্র কারণ বোধহয় বাউল্মদের নৃতের আবেগ 1৮৫ 
ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে ভাঁটয়ালী ও বাউল গানের মৌলিক পার্থক্য তার 
বিষয় বস্তুতে । ভাওয়াইয়ায় নারণ হৃদয়ের কথার প্রকাশ পুরুষ কণ্ঠে, অন্য 
দিকে ভাটয়ালী ও বাউল তার নাজের কথাই বলে । বাউলের গান সাধারণতঃ 
অধ্যাত্মীচন্তা সম্পার্কত কিন্তু ভাওয়াইয়ার “মনের মানুষ রম্তমাংসে গড়া এ 
জগতের মানুষ- প্রেমিক মানুষ । যে আর্তিতে বাউল গায়, আম কোথায় 
পাবো তারে । আমার মনের মানুষ যেরে' সেখানে ভাওয়াইয়ার গায়কের গলায় 
শোনা যায় নারীর অন্তরের কথা-__ 
এমন মোন মোর করে বিদি এমন মোন মোর করে 
মোনের মতো চ্যাংড়া দোখ ধাঁরয়া পালাণ্ড দরে 1১ ( সও্কঃ পৃহ ৪১) 
এখানে মনের মানুষ বলতে দেহ-সর্বস্ব মানুষের কথাই বলা হয়েছে। 
মূলত বাউলের গানের ধারাই সঞ্জশীবত হয় আধ্যাত্বক সাধনার দ্বারা । (এর 
কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,“বাউল গানের উৎপাত্র মূলে ছিল তৎকালীন 
সামাজিক ও ধমঁয় প্রেক্ষাপট । সামন্ত সমাজের জশবন-দ্টে যাঁরা আঁতম্ঠ 
হয়ে গেছে, সামাজিক নির্মমতা যাঁদেরচিত্তকে ব্যথিত করেছে, যাঁরা সমাজ ও 
জীবন সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত তাঁদেরই কণ্ঠনিঃসৃত সংগীত হলো বাউল গান 1৮৬ 
যে সামাজিক ও ধমঁয় প্রেক্ষাপটে বাউল গানের সৃম্টি, সেই অবস্থার মুখোমুখি 
হতে হয়নি ভাওয়াইয়া গানকে। ভাওয়াইয়া মূলতঃ জীবনবোধের গান,জশীবনের 
নানা ঘাত-প্রাতি্ঘাত ও সবোপরি মানুষের সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ পেয়েছে 
ভাওয়াইয়ায়। অন্যদিকে ভাটিয়ালীতে রুপ পেয়েছেএকাকাত্বের অবসর ধাপনের- 
মৃহর্তগৃলি। দিনান্তের কর্মক্রাম্ত দেহের 'বশ্রামের-ক্ষণে ভাটিতে নৌকা, 
ছেড়ে গাওয়া মাঝির আত্ম-নিবেদনের গান বা ফেলে আসা প্রিয়ার কথাই ভেসে 
ওঠে ভাটিয়ালীতে। প্রবহমান উদার নদীবক্ষে নিঃসঙ্গ মাঝি মাথার উপর অনন্ত 
নীলাকাশের নৈসর্গিক পাঁরবেশে ভাব বিহ্বল হয়ে, পড়ে, তার মনের রুদ্ধ্বার 
আগলমস্ত হয়ে প্রকাশিত হয় গানের সুরে । ভাটিয়াল্গী যাঁদ নদখবঙ্ষের গান” 
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তব: গ্রামীণ জশবনে এর অপ্রাতিরোধ্য প্রভাবে এই সুরের রেশ ভেসে ওঠে 
উম্মৃস্ত প্রান্তরের কৃষক এবং রাখালের কণ্ঠেও। 

গানের বিষয়বস্তৃতেও ভাটয়ালী, ভাওয়াইয়া ও বাউলগানের মধ্যে পার্থক্য: 
রয়েছে । ভাটয়ালশ গানে যেখানে সার্বিক সুখ দুঃখের প্রকাশ, বাউল গানে 
আধ্যাত্মিক চেতনা লাভের প্রয়াস, ভাওয়াইয়া সেখানে ব্যান্তমানসের িন্তাতেই- 
আচ্ছন্ন । সার্বজনীন আবেদন থাকায় ভাটিয়ালীর ব্যাঞ্তি, বাউল গান 
অধ্যাত্ম-সাধনার গণ্ডীবম্ধতায় আবদ্ধ আর ভাওয়াইয়াও ব্যাস্ত মানসের 
চিন্তাধারায় আবদ্ধ, ফলে পারস্পারক পার্থক্য সহজেই দৃন্টিগোচর হয় ॥ 
ভাওয়াইয়ার গণ্ডাঁও সঙ্কুচিত, আজও তাই ভাওয়াইয়া গান রয়ে গেছে 
গ্রহকোণের অবলা নারীর ক্রন্দনের রূপেই । 

ভাওয়াইয়া গানে এই হতাশা আর ক্লন্দনই মূল সুর । সামাজিক নিয়মের 
নিগড়ে বাঁধা নারীর জীবনের সাধ কখনই পূরণ হয়না, তার কান্নার সর 
গুমরে গুমরে ওঠে দূর বনান্তের মৈষাল বা মাহুতের কণ্ঠে । বাউল বা ভাট- 
য়ালী গানে যেখানে থাকে পাওয়ার আনন্দ, মিলনের আভাস- ভাওয়াইয়া 
গানে সেখানে কেবলই বিচ্ছেদ ও বেদনার দীর্ঘ*বাস । তাই ভাওয়াইয়া গানের 
সুর এত করুণ, হাদয়-মাথত কান্নার আবেগে ভরপুর 1) তাই যেন এ গান 
এত মর্মস্পশ ও মধুর, এ যেন কাঁবর কথাকেই মনে করায়, 
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“প্রেম-সঙ্গীতের কেবলমান্ত বিরহ বা বিচ্ছেদের অংশ লইয়াই ভাওয়াইয়া 
গান রাচত হয়। এমনাঁক মিলনের মধ্যেও ইহাতে বিচ্ছেদের আশঙ্কা প্রকাশ 
পায়। &% ঞ  বৈষব কাঁবিতায় সম্ভোগের পর বিরহ, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে 


সম্ভোগ ব্যততই বিরহ, সেইজন্য ইহার বেদনার অনুভূতি প্রথম হইতেই 
পাঁর্থব কলুষত। মুক্ত হইতে পারয়।ছে 1”? 


গর অধ্য'় : উত্তরবন্ের মাহিষ্য ৫ ভ্'ওয়াইয়া গান 


১. ঝাজন্যবর্গের সাহিত্য £ 


সভ্যতার প্রারথামক পায়ে লাখত সাহত্য না হলেও মৌখিক সাহত্য 
রচনায় রাজবংশশ সমাজ যথেষ্ট উন্নত ছিল; যাঁদও তাদেরই রচনায় পরবতরখ- 
কালে সৃন্ট হয়েছিল আদি বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা । কিন্তু চার অভাবে 
ও উপযা্ত বিশ্লেষণ না থাকায় কামতাপ-রী বা রাজবংশী সাহতা সার্বক 
সাহিত্য-মশ্ডলে কোন বড় আসন দখল করতে পারেনি । এই“সাহত্যের 
স্বীকতিলাভের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘকাল-_-অন্ততঃ চারশ বহর, 
কারণ দ্বাদশ শতকে 'গোপাচন্দ্রের গান' সংগ্রহের পরই রাজবংশ? উপভাষার 
সাঁহত্যে স্ফুূরণ দেখা যায় । আর ষোড়শ শতাত্দীতে মহারাজ 'িশ্বসিংহের 
দ্বারা কোচ সাম্রাজ্য স্থাপনের পর রাজন্যবর্গের পৃঙ্পোষকতাই রাজবংশণ 
উপভাষায় রচিত সাহত্য সাহিত্যের দরবারে স্বীকৃতি পায় । এই সময় থেকেই 
রাজন্যবর্গের বদান্যতায় কোচ বা রাজবংশী সাহত্যের প্রকৃত বিকাশ শুরু 
হয়। 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কামতা রাজদরবার সাহত্য সাধনার এক 
গৌরবময় পাঁঠভূমিতে পারণত হয় এবং রাজবংশী সাহত্যের চরম 'বকাশ 
ঘটে। মহারাজ 'বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে যে সাঁহত্যের বিকাশ শুরু হয়ে- 
ছিল, তা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ( ১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ ) সময়ে চরম 
উৎকর্ষ লাভ করে । যদিও তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কীতির প্রধান আধার 'ছিল 
সংস্কৃত ভাষা, সেই কারণে কোচবিহার সামাজ্যের তৃতীয় মহারাজা নরনারায়ণ 
কাশশীতে গিয়োছিলেন সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে ৷ তাহলেও “বনা স্বদেশী 
ভাষা, পরে কি আশা ?৮ এই তাঁগদে জনগণের ভাষাকে সাহিত্যের রাজদর- 
বারে স্থাপন করার মানসে কোচবিহারের রাজন্যবর্গ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ 
নিয়েছিলেন। 

সাঁহত্য বিকাশের উষালগ্নের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্র্গালত 
কথ্যভাষা না অসংস্কৃত ভাষাকে সাঁহত্যোর মযাদা দিতে যখন অনেকেই ছিলেন” 
কুশ্ঠিত, সেই সময়ে কথ্য ভাষাকে সাহত্যের মধাদায় প্রাতম্ঠিত করেছিলেন 
কোচ রাজন্যবর্গ । “সাহিত্য সাধনায় কামতারাজ্যের অধিপাতদের মল লক্ষ্য 
ছিল সংস্কৃত সাহতোর মধ্যে যে এরণ্বর্যয আছে সেই এ্ব্যযকে মাতৃভাষার 
মাধ্যমে সাধারণের দরবারে পেশীছে দেওয়া । এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় 
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কাব পাীঁতাম্বরের কাব্য উষ্তির মধ্য দিয়ে । তিনি তার মার্কপ্ডেয় পুরাণের 
মুখ ভাষণে বলেছেন-_ 
পুরাণাদ শাস্ত্রে জোহ রহস্য আছয় । পাঁণ্ডিতে বুজয় মাত্র অন্যে না বুজয় ॥ 
একারণে গ্লোক ভাঙ্গ সবে বুঁজবার । নিজ দেশ ভাষা বন্দে রচিয়ো পয়ার ॥৮ 

সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত সাহিত্যের রস জনগণের মধ্যে বোধগম্য করে 
তুলতে “নিজ দেশ ভাষা বন্দে" কাব্য রচনার যে উৎসাহ কোচাবহারের রাজন্য- 
বর্গ দিয়েছেন, তৎকালীন সময়ের বিচারে এই চিন্তাধারাকে নঃসন্দেহে 
বৈপ্লবিক আখ্যায় ভূষিত করা যায়। রাজসভার বনেদীয়ানার গণ্ডীর মধ্যে 
সাহিত্যচচাকে আটকে না রেখে কোচবিহারের রাজন্যবর্গ সর্বসাধারণকে 
সাহত্যের রসোপলাদ্ধর সুযোগ করে দিয়েছিলেন বলেই রাজবংশী উপভাষার 
সাহত্য প্রসারলাভ করেছে । ষোড়শ থেকে অন্টাদশ শতকে মহারাজা 
নরনারায়ণ এবং হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে রাজদরবারে প্রভূত কাব ও 
সাঁহত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল । রাজবংশী উপভাষার প্রসারে কামতা- 
বিহারী রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা এত বোঁশ ছিল যা তৎকালীন সময়ের 
বাংলা এবং কামর্পা ভাষার উন্নতিতে সংশ্লষ্ট রাজন্যবর্গ করেন ন। অবশ্য 
এই সময় যে ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা কামরুপী ভাষারই সমগোন্র 
আর এই কামরূপ ভাষার সঙ্গে অহমিয়া ভাষার চেয়ে বাংলা ভাষারই সাদৃশ্য 
বোশ । এই কামরূপাী ভাষাকে এককথায় যুগ সন্ধিক্ষণের বাংলা ভাষা বলা 
যেতে পারে ।২ 

কামতাবিহারী সাহিত্য সাধনায় রাজদরবার বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল 
মহারাজা নরনারায়ণের (১৫৫৫-১৫৮৭ খ্রীণ্টাব্দ) সময় থেকেই । “তাহার 
আদেশে তাঁহার সভাপাণ্ডত পুরুষোত্ম বিদ্যাবাগীশ ১৪৯০ শকাব্দে (১৫৬৮ 
খ্রীষ্টাব্দে) সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণ প্রয়োগব্রত্রমালা” রচনা করেন। 
তাঁহার সভাপা্ডিত আনরুদ্ধ পাণ্ডত এবং রাম সরস্বতাঁ রামায়ণ, মহাভারত 
এবং অন্টাদশ পুরাণের পদ্য অনুবাদ করেন । মহারাজা নরনারায়ণের পৃন্ঠ- 
পোষকতায় বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শঙ্করদেব “সীতা স্বয়ম্বর নাটক, 'কৃষ্ণ- 
গুণমালা” এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বহপদ পদ্যান্বাদ করেন ।”৩ মহারাজ নর- 
নারায়ণের বিদ্যোৎসাহতার জন্য তাঁকে কামরূপের বিক্লমাদিত্য' উপাধি দেওয়া 
হয়েছিল। তিনিই প্রথম পররাস্ট্রের রাস্টরপ্রধানকে রাজবংশী উপভাষায় পত্র 
প্রেরণ করে এক বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। ১৫৫৫ খ্রীন্টাষ্দে মহ্ণ- 
রাজ নরনারায়ণের অহোমরাজ স্বর্গ নারায়ণকে 'লাঁখত পত্র রাজবংশী সাহিত্য 
তথা প্রাচীন গদ্যরশীতির এক অনন্য উদাহরণ ও প্রথম প্রামান্য নিদর্শন । 


উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও ভাওয়াইয়া গান ১০৫ 


“লেখনং কাষ্%। এথা আমার কুশল । তোমার কুশল 'নরন্তরে বাঙ্ছা 
কার । অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পন্রাপান্ত্র গতায়াত হইলে 
উভয়ানুকৃল প্রীতির বাঁজ অংকারিত হইতে রহে। তোমার আমার ক্তব্যে 
'সে বার্্ধতাক পাই পৃ্পিত ফলিত হইবেক । আমরা সেই উদ্যোগতে আছি । 
তোমারো এ গোট কর্তব্য উচিত হয় নাকর তাক আপনে জান। আঁদক কি 
লোখিম 1৮8 

মহারাজ লক্ষ্ীনারায়ণের রাজত্বকালে (১৫৮৭-১৬২১ খ্রীম্টাঞ্দ) তাঁর পৃষ্ঠ 
পোষকতায় বৈষব ধর্মপ্রচারক মাধবদেব 'ভ্তি রত্বাবলা" 'ন্রীকৃফ্ণের জন্মরহস্য' 
এবং 'আঁদকাণ্ড' গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও এই সময়ে সৃজনশীল সাহিত্য 
সৃষ্টির প্রয়াস সামান্যই ছিল তবু অনুবাদ সাহিত্যের প্রসার ঘটোছিল যথেস্টই 
আর এই অনুবাদ রামায়ণ, মহাভারত ও 'বাভন্ন পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্হেই 
সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ ধর্মগ্রল্হু ব্যতীত কোন সামাঁজক সাহত্যের তখনও 
প্রচলন হয়নি । 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই ক্রমে ক্রমে অনুবাদের পারবর্তে স্বয়ং 
সম্পূর্ণ সাহত্য রচনা শুরু হয়। মহারাজ বার নারায়ণের রাজত্বকালে 
(১৬২১-১৬২৫ খ্রীন্টাব্দ) কোচাবহারের কবির লেখা “কিরাতপর্ব' স্বাধীন 
সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন । এই সময়ে কাবি শ্রীনাথ রাজবংশশ উপভাষায় 
'মহাভারত' অনুবাদ করেন । 

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (১৭১৪-১৭৬৩ খ্রীষ্টাম্দ) উল্লেখ- 
যোগ্য সাহত্য গ্রন্থ" কবি নারায়ণ বিরচিত 'নারদীয় পুরাণ । এই কাব্যের 
ভূমিকা শুরু এই ভাবে । 

'জয় নিত্যানন্দ নিরাকার নারায়ণ । নিরুপাঁধি নিলেপ নিগ্গণ নিরঞ্জন ॥ 

পরম অপরানন্দ পরম পুরুষ | পম্মপানি পঙ্কজলোচন নিজ্কলুষ ॥৮৫ 

কামতাবিহারী রাজ্যের মহারাজদের মধ্যে সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান 
রেখেছেন মহারাজ হরেন্দ্ুনারায়ণ । তাঁর রাজত্বকাল (১৭৮৩-১৮৩৯) কামতা- 
বিহারী দরবার সাহিত্যের এক গৌরবোজ্জহল অধ্যায় । “অম্টাদশ শতকের 
শদ্বতীয়ার্ধে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ তার সাহত্য প্রণীতর জন্য বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন । তিনি নিজে ছিলেন সুকবি। 
হয়ে উঠেছিল । হরেন্দ্রনারায়ণ বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, উপকথা, স্কন্দ পুরাগ, রাজ- 
পনত্র উপাখ্যান, ক্রিয়া ফোগসার ইত্যাদ রচনা করেছিলেন । এ ছাড়াও রামায়ণ 
"9 মহাভারতের অনুবাদ ও শান্তসঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন ।”৬ মহাদ্নাজ 


১০৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


হয়েন্দ্রনারায়ণ রাঁচিত শান্তসঙ্গখতগুলি অতাঁব ভাবসমৃদ্ধ ও কাবিন্বপূর্ণ | তান 
কবি রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন । তাঁরই ভাবানুষঙ্গে হরেন্দ্রনারায়ণ 
রচিত শ্যামা সঙ্গীতগ্যাল ভন্তিরমে আপ্লুত ছিল । তাঁর রচিত একটি শ্যামা, 
সঙ্গীত । 

“তার কি শমনে ভয় মা যার শ্যামা 

শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয় তার কি আছে ভয় 

অন্তে যাব তার কাছে বাজাইয়া দামামা 1”? 

_ক্লাজনোতিক আস্থিরতা এবং রাজ্যের নানা সমস্যার মধ্যেও মহারাজ হরেন্দ্র- 
নারায়ণ যেভাবে সাহত্যচ্চা করেছেন ও সাহত্যের প্রসারে পৃজ্ঠপোষকতা 
করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য । তাঁর সময়েই ইংরেজ শাসকগণ 
কোচাঁবহার সাম্রাজ্যের রাজনশীতিতে মিত্রতা চুন্তির অজূহাতে হচ্তক্ষেপ করে । 
শাসনকার্যের সুবিধার জন্যও জনগণের ভাষায় সাহিত্যকর্মের উৎসাহ দিয়েছেন 
মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ | তাঁর নিজের অনুদিত মহাভারতের এীশক পর্বের 
একগ্ছানে লিখেছেন । 

শ্লীহরেন্দ্রনারায়ণ প্রবন্ধ কৈল রচন 

দেবভাষা মানষী ভাষায় 1৮ 

এই মানুষী ভাষায় ধর্মগ্রন্হের অনুবাদ করে দেশের জনগণকে ধমাভিমুখী 

করাও অনুবাদ সাহত্যের প্রসারের অন্যতম দিক । কেবল রাজন্যবর্গই নন, 
রাজবংশী উপভাষা এবং প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে চ্ছায়- 
ভাবে প্রতিজ্ঞা করার পিছনে কোচাবহারের রাজমহিষীদেরও অবদান কম নয় । 
অনেক রাজমহিষীই ছিলেন বিদুষী এবং সাহিত্যানুরাগশ । এদের মধ্যে 
মহারানী বৃন্দেশবরী বেহারোদন্ত' শীর্ষক কোচবিহারের ইতিহাস রচনা 
করোছিলেন। কেশব সেনের বিদুষী কন্যা মহারানী সুনীতি দেবী রচনা 
করেছিলেন 'বাভল্ন গ্রন্হ, তার মধ্যে--1056 90000108255 06 80 [001910 
৮1756811106 তি৪1090520005655510060559019] ঠ108102] 25০6৩, 
10৩ 10551 আ0031)) অমৃত বিন্দু, কথকতার গান, শিশু কেশব, ঝড়ের 
দোলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ কুমার ভিন্টর জিতেন্দ্রনারায়ণের প্রেরণায় তাঁর স্ব 
নিরুপমা দেবী “পরের ছেলে', “আমার ডায়েরণ' প্রভৃতি গ্রন্হ রচনা ছাড়াও 
১৩২৩ বঙ্গান্দে প্রকাশিত 'পণ্রচারিকা” পান্রকার সম্পাদনা করেন। ১৮৭৭ 
সালে কুমার রাঙ্গল নারায়ণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় “কোচবিহার মাসিক 
পত্রিকা? 
গবভাবতই দেখা যায় রাজদরবারের পৃন্তপোষকতার জন্যই উত্তরবঙ্গীয় 


উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও ভাওয়াইয়া গান ১০৭ 


ভাষা তথা রাজবংশী উপভাষা তার আম্তিত্ব বজায় রেখেছে দশর্থাদন । লোক" 
সাহত্য এবং রাজ সাহিত্যের ভেদাভেদ হাস পাওয়ায় লোকসা'হত্যের ব্যাপক 
প্রসার হয়েছে । অহামিয়া, ভোট-চশনশয়, [তিষ্বতণ প্রভাতি ভাষার প্রভাব 
পড়লেও রাজবংশী উপভাষা তার স্বকীয়তা বজায় রেখে চলেছে আজও । 
অবশ্য উত্তরবঙ্গের পাঁরশশীলত সাহিত্য দেবভাষাকে 'মানৃষী ভাষায়ঃ 
র্পান্তারত করলেও সাধারণ মানুষের সাহত্যকর্মের দ্যোতক লোকসঙ্গীতকে 
সমৃদ্ধ করোন কোনভাবেই । মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে সঙ্গীত রচনা 
করেছেন কিন্তু সে সবই শ্যামাসঙ্গীত বা ভান্তগীতি। উত্তরবঙ্গের মানুষের' 
প্রাণের সঙ্গীত ভাওয়াইয়ার বিকাশ তাতে হয়নি বা কোন সাহিত্যেও লোক- 
সঙ্গীত স্থান পায়নি । স্বভাবতই রাজদরবারের পৃন্ঠপোষকতা বাত এইসব 
লোকসঙ্গীত প্রার্থত প্রচারের অভাবে সীমাবদ্ধতার গণ্ডীতেই আবদ্ধ ছিল 
দীর্ঘকাল । সাহিত্যের দরবারে শ্থান না পাওয়ায় তার কোন লখিতরুপও 
গড়ে ওঠোন। বংশ পরস্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত গানই সাম্প্রীতককালের 
একমাত্র দালল। পাঁরশীলিত সাহত্যের অঙ্গীভূত না হওয়ায় ভাওয়াইয়া 
গান তার আসল রূপাঁট আজও বজায় রাখতে পেরেছে, অন্যথায় মার্জত 
কথামালা আর সুসংস্কৃত সঙ্গীতের সরে ভাওয়াইয়া হয়তো তার নিজস্বতাই 
হাঁরয়ে ফেলতো । 

অবশ্য বর্তমান মিশ্র সংস্কাতির প্রভাবে ভাওয়াইয়া গানেও আসছে 
পারবর্তন, এর ফলে প্রায়ই দেখা যায় কথা ও সুরের ব্যত্যয় ঘাঁটয়ে এক 
অচেনা সুরের সৃষ্টি হচ্ছে ধার সঙ্গে মাটির মানুষের কোন যোগাযোগ নেই । 
অবশ্য আর্থ-সামাজিক অবস্থাও এর জন্য দায়শ। উত্তরবঙ্গের জনজীবনে 
এখন মৈষাল' মাহ্‌ত, গাড়ীয়াল, নাইয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সেই জীবনযান্লা 
থেকেই সকলে সরে এসেছে । তাই এইসব বাঁত্ধিতে -নিযুস্ত থাকাকালীন 
পারপাশির্বক অবস্থার 'িত্ততে যে সুর কাঠামো তৈরী হত স্বতঃস্ফূর্তভাবে, 
সেই অবস্থারই ঘটেছে আমূল পরিবর্তন । ফলে ভাওয়াইয়ার স্বতঃস্ফূর্ত 
গলা ভাঙার পরিবর্তে কৃত্রিম গলা কাঁপুনিতে যে সঙ্গীত পাঁরবোশিত হচ্ছে 
তাতে ভাওয়াইয়া গানের মূল সুরটাই যায় হারিয়ে, এখনই একে ধরে রাখতে 
না পারলে ভাওয়াইয়া গানও ইতিহাস হয়ে যাবে। 





তথ্যজুত্র £ 

১. কৃষেন্দু দে-কামতা রাজদরবারের সাহত্য সাধনার বৈশিষ্ট 
( বঙ্গসাহিত্য সাম্মঘলনের ৩৮তম আঁধবেশনের স্মারক গ্রন্হ 
১৩৮১৯, পৃঃ ৪১) 


২. রাজবংশী সাহিত্য £ 


জনগণের সাহতাই লোকসাহত্য | এই জনগণের মধ্যে পাণ্ডতব্ান্ত 
যেমন আছেন তেমনি রয়েছেন নিরক্ষর ব্যস্তিবর্গও । বহু নিরক্ষর ব্যান্তিরই 
অন্তরে সুগভীর জ্ঞানের উপলব্ধি রয়েছে, সেই অন্তনাহ্যত জ্ঞান মৌথক 
প্রকাশের মাধ্যমে লোকসাহত্যেরও বিকাশ ঘটায়। এই সাহত্য মৌখিক 
সৃষ্ট হয়ে মুখে মুখেই প্রচারিত হতে থাকে এবং তা জনজাবনের ক্লমবকাশের 
ধারা অবলম্বন করে অগ্রসর হয়। লোকজীবনের দৈনান্দন জাবনযান্াই 
লোকসাহিত্যের মূল উপজীব্য, পাঁরশশীলিত সমাজব্যবন্থার মেকি জীবনের 
ছবিতে লোকসাহিত্যের প্রসার ঘটেনা। 

উত্তরবঙ্গের আঁদবাপী কোচ বা কিরাত এবং রাজবংশণ জাতির প্রাথামক 
অবস্থায় কোন 'লাখিত ভাষা ছিলনা । 'বাভন্ব উপজাতির ভাষা এবং আর্ধ 
ও অনার্ধ জাতির ভাষার সথমশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে এক মিশ্র ভাষা । পরবতাঁ- 
কালে জাতিগত প্রাধান্যের ফলে এই মিশ্রভাষাই কামতাবহারণী বা রাজবংশশ 
উপভাষা হিসাবে পাঁরচিত হয়েছে । এই ভাষার উপর উত্তরবঙ্গের নানা 
আঁদবাসাঁর ভাষা ছাড়াও ভৌগোলিক সাযুজ্যের ফলে প্রভাব পড়েছে 'তিত্বতণী, 
অহমিয়া, ভোট-চীনীয়, নেপালী ও লেপচা ভাষার । রাজবংশী উপভাষার 
একটি কাঠামোগত রূপ থাকলেও তখনও তার 'লাখত সাহত্যের বিকাশ 
ছিলনা । তখন জনজীবনের সামাজিক চিন্তাধারার প্রকাশ হত নানা ছড়া, 
গতি, গীঁতিকা, ধাঁধাঁ, প্রবাদ-প্রবচন, রূপকথা ও লোককাহনশতে ॥ ছড়া, 
ধাঁধা রূপকথা ও প্রবাদ-প্রবচনে যেমন ছন্দের প্রাধান্য তেমান গীত, গীতিকা, 
লোককাহিনীতে ছল সুরের প্রাধান্য । অবশ্য ছড়া, প্রবন্ধ-প্রবচনেও সুর 
আছে তবে সেগুলি সঙ্গীতে উত্তীর্ণ হয়না । লোকসাহত্যের বীজ ল:বাক়্িত 
গীত, গীতিকা, লোককাহিনী ও নানা ছড়া, প্রবাদ ও প্রবচনে | | 

লোকসাহত্যের সমস্ত উপকরণই জনসমাজের স্মৃতি নিভ'র করে গড়ে 
উঠেছে, তাই কালের পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের স্মৃতি বিদ্রমের 
ফলে লোকসাহিত্যের আদ রূপের পরিচয় পাওয়া প্রায় অসম্ভব, বর্তমানে 
যা পাওয়া যায় তাকেই অবলম্বন করে লোকসাহত্যের বিচার করতে 'হবে। 
লাখত না থাকার ফলে লোকসাহত্য অন্য সাহিত্য এবং ভাষার প্রভাবে 
প্রভাবাম্বত হয় এবং অন্যজাতর আচার, সংস্কার ও ধমচারণ লোকসাহিত্যে 
প্রবেশ করে। যাঁদও লোকসাহিত্যের মূল কাঠামো লোক সক্্কৃতির উপরই 
নির্ভরশসল, এবং লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ ধর্মীবন্বাস। . জনন্জীবনের 
রাঁভল্ন চিন্তাধারা বা লোকসং্কৃতির নার্বকার ইতিহাসই এমা 


১১০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


লোকসাহত্য নয়, লোকজীবনের নানা সংস্কারও লোকসাহিত্যের অঙ্গ । 

লোকসাহিত্যের একটি প্রধান বিষয় লোকসঙ্গীত । কিন্তু এই লোকসঙ্গ'ত 
'সম্পকেও বলা হয় যে “কানু ছাড়া গীত নেই+, অর্থাৎ লোকসঙ্গীত ধমশ় 
প্রভাব এড়াতে পারোন । মধ্যঘুগে ধর্মকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা ও সাহিত্য 
দবকাশ লাভ করেছিল, বাঙলায় এই সাহত্য বৈকব সাহিত্য, বা' বৈধব 
পদাবলশ । বৈফব ও শান্ত পদাবলপই তৎকালীন লোকসাহত্যের উন্মেষ 
'ঘাঁটয়েছে। বৈষব পদাবলখর অনুকরণে লোকসঙ্গীতের ঝুমূর, €পকণর্তন 
ইত্যাদ সৃষ্টি হয়েছে, প্রসারিত হয়েছে কৃষ্ণলখলা, গোপীনী খেলা, ধামাইল 
নৃত্য ওগান। অন্যদিকে শান্ত পদাবলাীর প্রভাবে চাদ সওদাগর, ধনপাঁত 
সওদাগর, লাউসেনের লোককাহনশ জন্ম নিয়েছে । উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যও 
এই দুই পদাবলণর প্রভাবমুন্ত ছিলনা । যাঁদও রাজতল্মের শাসনাধীনে 
তৎক।লীন উত্তরবঙ্গের জনজীবন অনেকটাই 'নিয়ন্তিত হত, তাহলেও সার্বক 
সংস্কীতিতে ও লোকসাহিত্যের প্রসারে প্রাচীন দুই পদাবলণর প্রভাব এড়ানো 
সম্ভব হয়নি । 

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের বিকাশ হয় বৈষব পদাবলশর প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত 'ধামাইল' গানের মধ্যে । ধামাইলের মধ্যে কুষ্ধামালীরই প্রাধান্য । 
এই কৃষ্ধামালীর নানা গানের অনুকরণে রাজবংশশ লোকসাহিত্য তথা 
লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া রচিত। “এক শ্রেণীর গান আমরা রঙ্গপুর, কুচবিহার 
[দনাজপ:র প্রনভীত অণ্চলে পাইতেছি, 'তাহার নাম কৃফধামালী । ইহা দুই 
শ্রেণীতে বিভন্ত। আসল ও অপরশ্রেণর নাম শুকুল (শুরু) । এই কৃষ্ধামালণী 
যে বঙ্গদেশের জনসাধারণের রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কাহনী শনিবার তৃষ্ণা একসময় 
'মটাইয়া দিত তাহাতে সন্দেহ নাই । গ্রামীন রাজবংশী জাতি ও যোগণরা 
বাঙলাদেশের নানা স্থানে সেই প্রাচীন গশাতকাগুলি এখনও রক্ষা কারয়া 
আপিয়াছেন।”১ কৃফধামালীতে শ্লীকফের লণলা প্রসঙ্গের অবতারণা থাকলেও 
ভওয়াইয়া গানে মানাবক প্রেমের আভব্যান্তিই প্রকাশ পেয়েছে । ভাওয়াইয়া 
শানে তাই “কালা”, “কানাই' বা শ্যামের উল্লেখ থাকলেও এই সম্বোধন 
প্রেমিকার পাঁরচিত কোন ষূবককেই উদ্দেশ্য করে গাওয়া । যেমন একাটি 
ভাওয়াইয়া গান-- 

কালা আর না বাজান বাঁশরশ 
সাদের ঘরে কালা অইতে না পারি । (সঙ্কঃ পৃহ ৮৮) 

এখানে কালা'কে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হলেও সামাজিক প্রেমের 

কথাই ব্যস্ত হয়েছে, 'কালা'কে দেবতার পধাঁয়ে তোলা হয়ান। বৈধ পদাবলশর 


উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও ভাওয়াইয়া গান ১৯১ 


বেশ কয়েকাঁট পদের সঙ্গে ভাওয়াইয়া গানের মিল থখজে পাওয়া যায় । যেমন, 
বৈষফব পদাবলীতে আছে, 
“সই কতনা সাহব ইহা, 
আমার বধংয়া আনবাড়ী যায় আমার আঙ্গনা দিয়া" & 
অনুরূপ পদ ভাওয়াইয়া গানেও পাওয়া যায়-_ 
“কসের মোর আন্দোন কিসের মোর বাড়ন, কিসের মোর হলহ্দী বাটা 
মোর পাণোনাত- অইন্যের বাড়ী যায় মোর আঁঙ্গনায় দিয়া ঘাটা। 
( সঙ্কঃ পৃঃ ৪৮ ) 
বৈষব পদাবলীর চণ্ডাদাসকৃত পদাবলীর একটি অংশের সঙ্গে ভাওয়াইয়া 
গানের অপরূপ সাদৃশ্য পাওয়া যায় । 
“বধূর লাগিয়া শেজ বিছাইনু, গাঁথনু ফুলের মালা 
তাম্বুল সাজিনু দীপ উজারন মান্দর হইল আলা ।”৩ 
এই ভঙ্গিমায় প্রকাশিত ভাওয়াইয়া গানের অংশ-- 
“বচিনা ঝাঁড়য়া বাঁচনা পাঁড়য়া মসুর ট্যাঙ্গানুরে 
ও মোর কালিয়া শোয়াইয়া নাই মোর ঘরে 1” ( সঙ্কঃ পৃঃ ৩৮) 
এইসব গানই পরবতর্থ সময়ের রচনা । িলাখত আকারে রাজবংশ+ 
উপভাষার প্রথম কাব্য/গ্রন্হ নাথ যোগণ সম্প্রদায়ের ধমরগ্রন্হ 'গোপাঁচন্দ্রের গান, 
বা 'ময়নামতাঁর গান' বা এক কথায় “নাথ গশীতিকা । ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার 
জর্জ গ্রীয়ারসন সর্বপ্রথম ময়নামতাঁর গান সংগ্রহ করে এশয়াটক সোসাইটির 
পাত্রকায় 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন । প্রাচীনত্ের বিচারে 
চয্যচিয্ণা বানশ্চয়ে'র পরই বাংলা সাহিতোর প্রথম গ্রন্হ 'গোপশচন্দ্রের গান? | 
চযাচর্য বিনিশ্চয়' বা চযাঁপদ গ্রন্হ নেপাল থেকে সংগৃহীত এবং তার ভাষাও 
নেপালী ভাষার অনুরূপ । স্বভাবতই একথা নিঃসংশয্লে বলা যায় যে বাংলা 
ভাষা তথা রাজবংশী উপভাষার প্রথম গ্রন্হ 'গোপনচন্দ্রের গান । এই অংশটি 
অবশ্য নাথগাঁতিকারই একদিক । নাথ গীতিকার দুটি ভাগ, একটি গোরক্ষনাথ 
_মীননাথের কাহিনী অনাটি গোপাঁচন্দ্র ময়নামতার কাহিনী । গোরক্ষনাথ- 
মীননাথের কাহনী “গোরক্ষবিজয়', 'গোর্খবিজয় ও মীনচেতন' নামেও 
প্রকাশিত, আর গোপাঁচন্দ্রময়নামতীর কাহিনী-_'গোপাচন্দ্রের . গান? 
'ময়নামতীর গান, 'মানিকরাজার গান” 'গোপাঁচন্দ্রের সন্ধ্যাস' ইত্যাদি নামে 
প্রচালত । “গোপাচদ্দের গান" প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্বে রচিত এবং ইহাতে 
৮০০1৯০০ শত বৎসর প্রাচীন সামাজিক রাঁতি, ধমশর নীতি.এবং আর্মিক 
অবস্থা সন্দর রুপে প্রাতিফালত হইক্সাছে।ঃ 


১১২ উত্তরয়ঙ্গের লোকসঙ্গীত 


গোপণচন্দের 'গানের ভাষা রাজবংশী, এবং এর সৃরও ভাওয়াইয়া সুরের 
অনুরূপ । এক্ষেত্রে বলা ষায় যে রাজবংশী উপভাষা বাংলাভাবাম আদর্‌প ॥ 
এই ভাষার নমূনা এইরূপ £ 

“দাক্িণ হইতে আইল বাঙাল নম্বা নম্বা দাড় 
সেই বাঙাল আসিয়া মুলুকত কৈল্ল বাঁড় | 

লিখিত সাহত্য সৃষ্টির পূর্বে সঙ্গীতই ছিল ভাষা প্রকাশের ধারক ও 
বাহক । সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রাণ। রাজবংশশ সাহিত্য-সৃষ্টর পূর্বেই 
রচিত হয়েছে লোকসঙ্গীত, আর এই লোকসঙ্গগধতৈর অন্যতম সঙ্গীত 
ভাওয়াইয়া । প্রথম অবস্থায় অবশ্য ভাওয়াইয়া বা চট্‌কা গানের কোন লাখত 
রূপ ছিলনা, লোকসঙ্গীতের ধর্ম অনুসারে প্রথমদিকে সমস্ত সঙ্গীতই ছিল 
মুখে মুখে প্রচলিত | বর্তমানে লিখিত রূপে রাজবংশ উপভাষা এবং তার 
লোকসঙ্গীতকে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এই উপভাষায় প্রকাশিত গ্রন্হের সংখ্যা: 
এতই অল্প যে সাহত্যের মাপকাঠিতে বিচার করার সময় আসোঁন আজও ॥ 
অবশ্য লোকসঙ্গীত কোন নিষেধ মানেনা, তাই তার ব্যাঞ্চি হয়েছে সুদূর- 
প্রসারী। গদ্য বা কাব্য সাহিত্যের বিকাশ না হলেও বৈষব পদাবলা, শান্ত 
পদাবলী যাঁদ সাহত্যের মযদা পায় তাহলে কেবল ভাওয়াইয়া সঙ্গীতাবলীরও 
সাহিত্য মযাদা প্রাপ্য । (বৈফব পদাবলী সীমাবদ্ধ তিনটি বিষয়ের মধ্যে 
কৃষলীলা, প্রার্থনা ও চৈতন্যলীলা, সেই তুলনায় ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের বিষয় 
অনন্ত । ধমাচারণ, সমাজ-জীবন, রাজনোতিক অবচ্ছা--জনজীবনের সামাগ্রক 
ছাঁবই ভাওয়াইয়ায় পারস্ফুট । বৈষব পদাবলী যেমন এক বিশেষ ধারায় 
প্রবাহত-_ সাধকের দিক থেকে উপাস্যের দিকে যাওয়ার ষে উজান ন্লোত সেই 
একমুখীনতার তুলনায় ভাওয়াইয়া গানের বিস্তৃতি বিশাল, বহ্মুখী ও 
গভীরতায় অতলস্পশর্শ। এই গানে মানুষের সামাজিক জীবনবোধের পরিচয় 
যেমন আছে, তেমনি রয়েছে তার আধ্যাত্মিক চেতনালাভের প্রয়াস । সেই-ীদক 
থেকে বিচার করলে রাজবংশী সমাজের সঙ্গীত ভাওয়াইয়ার সাহত্যমূল্য 
'অপারিসীম। “আমাদের কাছে বৈষ্ণব পদাবলশীর আবেদন তন্বকরথা বলে ততটা 
নয় যতটা সাধারণ সাহত্যরসবাহশ গীতিকাবতা বলে । লোকে যাঁদ কীর্তন 
গানকে শুধু তত্বকথার মধুর বাচন বলেই নিয়ে আসত তাহলে কি তা 
এতগুলি শতাব্দী পোৌরয়ে অক্ষুল্ন সাঁহত্য সৌরভ নিয়ে আমাদের কাছে 
পৌছতে পারত 1৮৬ সাহিত্য রসবাহুণ গরীতকাবিতা বলে যেমন বৈষব 
পদাবলী আজও অমর সাহত্য হয়ে রয়েছে সেই একই গুণের আধিকারী 
হওয়ায় ভাওয়াইয়া গানও অদ্যাবধি স্বীয় অস্ঠিত্ব বজায় রেখেছে । 


উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও ভাওয়াইয়া গান ১১৩ 


অন্যান্য সাহতোর মতই রাজবংশী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে রাজবংশশ 
ভাষা সৃন্টির পর, আর এটাই স্বাভাবক । ভাষা হল সাহিত্যের প্রাণ আর 
সাহিত্য ভাষার পাঁরবেশন । ভাষার আগেই জন্মায় সুর, সরের প্রবাহে ভাষা 
অবগাহন করেই জন্ম দেয় গানের । তাই গান সুম্টির উপরই 'নিভ'র করে 
সাহিত্যের উৎকর্ষ । সাহতোর প্রাণ-ভোমরা সাংক্লন্ট সাজের গান- সেই 
বিচারে ভাওয়াইয়া গানও উৎকৃষ্ট গণীতিকাব্য । 


৩. ভাওয়াইয়া গানের সাহিত্য ও শিল্পমূল্য £. 


ভাওয়াইয়া গানের সাহত্য ও শিল্পমূল্য বিচারে 'বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাস প্যলোচনার প্রয়োজন । বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্হ “চয্যাচ্য্য 
দবানশ্চয়' বা চিষপিদ?। এই; প্রথমিক সাহিত্য রাঁচিত হয়েছিল পদ্যে বা 
মান্রাবৃত্ত ছন্দে । পয়ারের ন্যায় এর পদের অন্ত অননুপ্রাস বা মিলের পাঁরচয় 
পাওয়া যায় । মধ্যযুগ পরন্ত রচিত সমন্ভ সাহিত্যই, তা ভাবাবেগের সাহত্যই 
হোক বা জ্ঞানের সাহতাই হোক, সমস্তই ছন্দে রচিত । 

বিন সাহিত্য রচনার এই ধারা অক্ষুল্ন থাকেনি । তক বিজয়ের ফলে 
বাংলা সাহত্যে সৃষ্টি হয় শৃন্যতার ইতিহাস । দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ 
শতকের মধ্যকাল পর্ন্ত কোনও সাহিত্য সৃষ্ট হয়নি। পরবতাঁ সময়ে 
যেসব গ্রন্হ রচিত হয় সবগুঁলই মূলতঃ গীতিকাব্য । বাংলার প্রথম গ্রন্ছ 
চযাপদের পর কালান্‌ক্লামক গ্রন্হ-_-নাথ-গসাতিকা” 'মৈমনাসং গণীতিকা” এবং 
পূর্ববঙ্গ গীতিকা। সমগ্র সাঁহত্যই তখন ছিল গত-ধমর্শ-সাহিত্য । 
“সম্ভবত গাীঁতিকবিতাই বাঙাল প্রাতভার নিজস্ব প্রকাশ পথ। যিদ" 
থেকে আধূনিককালে রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রোত্তরকাল পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের 
প্রধান পাঁরচয় বাঙালীর গ্ীঁতিকবিতা। বৈষ্ণব গাতিকাঁবতার ধারাও সেই 
জয়দেব-বিদ্যাপাঁত-চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে একেবারে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর 
অনুজদের কাল পর্যন্ত আচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত ।”৯ 

উত্তরবঙ্গের সাহতা-প্রসারের ক্ষেত্রে নাথ গীতিকার অবদান অসামান্য । 
যাঁদও পরবতর্কালে বৈষব ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেবের প্রভাবে উত্তরবঙ্গের 
জনজীবনে ও তার সঙ্গীতসমূহে বৈফব পদাবলার প্রভাব পড়ছিল । উনাঁবংশ 
শতকেই কেবল উত্তরবঙ্গে সাহিত্যের নতুন ধারার প্রবর্তন হয়েছে, বিশেষতঃ 
যখন কামতাবিহারের রাজনাবগ্ সাংস্কীতিক মেলবন্ধন ঘটাতে ইংরেজী ও 
বাংলা সা'হত্যকেও উত্তরবঙ্গে আমদানী করোছিলেন, তখন থেকেই । তার 
পূর্ব পর্যন্ত লোকসঙ্গীতই ছিল লোকায়ত সাহিত্যের মযা্দায় প্রাতিম্ঠিত। 
সাহিতোর বিচারে তাই ভাওয়াইয়া কাব্যগণাতিই উত্তরবঙ্গের অন্যতম সাহিত্য 
সম্ভার | পল্বালার হাদয়-নিংড়ানো ব্যথার কাজলে লেখা এইসব সঙ্গীত 
মনকে করে উদাস, চগ্চল ও উন্মন। দুর্গম গার-অরণ্যানী শোভিত, খর- 
ম্লোতা পাহাড় নদী বিধৌত, উত্তরবঙ্গের গভীর অরণ্যে কান্ড আহরণকারণী 
বা একান্তই গৃহকোণে বন্দী যৌবনচ্ছলা নারার প্রেম নিবেদন আর পাতিহশনা 
শচটুল বিধূম্লার অনাস্বাদিত যৌবনের নিদারুণ জবালার প্রকাশ-পায় আয়ত- 
বক্ষ পেশীবহুল মৈষাল বা মাহৃত কিংবা নির্জন পথে চল। গাড়ীয়াল বা 
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খরস্রোতা নদীতে নৌকা সামলাতে বাস্ত নাইয়ার প্রাতি। জীবনের এই সৰ 
'গানই সাহত্যের মধ্দীা লাভ করেছে । প্রেমের গানে কোন কজ্পনার নারক- 
নায়কা চ্ছান পায়নি, ঘরেত পাশের চ্যাংড়া বা অজ্প-বয়সী ঘুবক বা মাহ 
মৈষাল, গাড়ীয়ালই ভাওয়াইয়া গানের নায়ক । সামাজিক চিন্র-কাহিনশর 
পালাতেও খেলে হন্ভাৎ আলোর দযাতি, অনবদ্য হয়ে ওঠে সেইসব সঙ্গীত 
সাহত্য-মূল্য বিচারে । (জয়দেব বিদ্যাপাতি-চণ্ডীদাসের মত পদকতার্দের 
রচনাশৈলীর সঙ্গেও ভাওয়াইয়ার অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যায় তাই ভাওয়াইয়া 
সঙ্গীতের সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য । 
বৈষব পনাবলশীর একটি পদে পরকীয়া প্রেমে আসন্ত কালার উদ্দেশে 
রাধিকা বলছেন, 
“যেদিন দেখিব আপন নয়ানে, কহে কার সনে কথা । 
কেশ ছিশীড়ব বেশ দুরে থোব, ভাঁঙ্গবো আপন মাথা ।৮২ 
অনুরূপ পদের ব্যবহার ভাওয়াইয়া গানেও পাওয়া যায় । 
'আর যাঁদ দ্যাকোং আর যদ শোনোং অইজোনের সঙ্গে কতা । 
এ হেনা যৈবন সাগরে ভাসামো পাষাণে ভাঙ্গমো মাতা” (সঙ্কঃ পঃ ৪৮) 
(অবশ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সাহত্যে বৈষব পদাবলশর ছাপ থাকলেও 
ভাওয়াইয়া গানে বৈষ্বতার দশশন ফুটে ওঠেনি । বৈষব পদাবলীতে যে 
“নি্কাম প্রেমের আঁভব্যান্তুর প্রকাশ ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে তা নিছকই নার 
পুরুষের দেহজ প্রেমের বাণী । যাঁদও ভাওয়াইয়া গানে রাধাকম্প নায়কার 
ব্যাকুল আবেগের প্রকাশ রয়েছে, তাহলেও, “বৈষব প্রভাব আদৌ নাই । 
তাহাতে চূড়ান্ত কথা আছে কিন্তু প্রেমের আধ্যাতআ্কতা নাই, দুশ্চর তপস্যা 
আছে কিন্তু তুলসী বা বিজ্বপত্রের অর্থ নাই । এক কথায় সেখানে পার্থৰ 
প্রেম শতদলের মত মনোলোভা হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, কিম্তু তাহা স্বর্গের 
পারিজাত কুসুম হইয়া ফোটে নাই 1৮৩ রা 
€ আধুনিকতার বিচারেও ভাওয়াইয়া কাব্যগণাতি নিঃসন্দেহে যুগোপযোগণি | 
«“আধ্ঁনক বাংলা সাহিত্যের প্রধান সুর মানুষের কথা । সাধারণ ম্লান, 
বিবর্ণ বান্তব জীবন, দৈনান্দন অভিজ্ঞতা এবং বস্তু চেতনার অন্তরালবন্তাঁ 
ানসলোকে অবাধ িচরণ__ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমস্ত কিছুর মুলে 
মানৃষের ইহজাবনের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে 1৮8, ভাওয়াইয়া কাব্য গতিতে 
এই আধুনিকতা প্রতিটি কলিতে। যুগের পাঁরবর্তনের সঙ্গে সমানতালে 
এগিয়ে চলেছে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত, তার কাব্য সৃষমায় প্রস্ফুটিত হয়েছে জদ- 
জশবনের কথা । প্রেম সঙ্গত ছাড়াও ভাওয়াইয়া গানে আছে সামাজিক ও 
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অর্থনৌোতিক অবন্থার ছবি এবং লোক সাংবাদিকতার আড়ালে রাজনোতিক 
অবস্থার চাঁরত্র-চিন্রণ । জীবনের সকলক্ষেতই হ্থান পেয়েছে ভাওয়াইয়া গানে, 
ধর্ম সংস্কার ও লোকাচারও বাদ পড়েনি এতে । অর্থনোতিক অবচ্ছার এক 
অনবদ্য চিত্র ফুটে ওঠে ভাওয়াইয়া গানে । 

“ওকি বাইদন-__ 

কি দেইখ্যা বা দলারে বিয়া মোর 

আমার স্বশুর বাড়ীত চালে নাইরে ছোন । ( সঙ্কঃ পৃঃ ৬৯) 

জনজীবনের বিভিন্ন দিক ছাড়াও ভাওয়াইয়া গানে স্থান পেয়েছে বাভল্ 

পশন, পাখী, কাঁট, পতঙ্গ ইত্যাঁদ । অপ্রাণীবাচক শব্দগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
বেশি দেখা যায় নদশ শব্দের ব্যবহার । উত্তরবঙ্গে জলসেচ ও পানীয় হিসাবে 
নদশই একমান্র অবলম্বন । পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী খরম্তরোতা বলে 
নাব্য নয়, কিন্তু সাদু বা সওদাগরের কথা এসেছে বার বার। এর কারণ 
হিসাবে মনে হয় মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ভাবধারায় অননপ্রাঁণত হয়েই 
ভাওয়াইয়া গানে সাদ বা সওদাগরের আবিভাঁব,। “বর্ষের প্রতীক সওদাগর 
তাই রাজবংশ প্রেমিকার প্রেম্যস্পদের রূপে এসেছে ভাওয়াইয়া গানে । ধর্ম 
বিশবাসের অঙ্গ হিসাবে নদী পুজা থাকলেও নদী রাজবংশী সমাজের অঙ্গী- 
ভূত হয়ে গেছে । সঙ্গীতেও তারই প্রাতফলন স্পম্ট । এখানে নদীকে স্বতন্ত্র 
কোন মযা্দায় প্রাতান্ঠত করা হয়াঁন। অন্যান্য সাহত্যে নদই যেখানে 
মৃখ্য রুজবংশী লোকসাহত্যে নদী সেখানে জীবনের অঙ্গীভূুত হওয়ায় 
মানুষই মৃখ্য হয়েছে । রুশ সাহত্যিক মিখাইল শলোকভের ৯০৫ 910৬ 
(1053 0106 11৮ 100 বা রাহুল সংকৃত্যায়নের 'ভোলগা থেকে গঙ্গা” 
গ্রন্হতে নদশর সঙ্গে সভ্যতার গাঁতপথ চিহ্নিত করণের ছবি আঁকা হয়েছে, 
এখানে নদী তার স্বাতন্ত্য নিয়েই বিরাজিত অনুরূপ ভাবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যো 
পাধ্যায়ের ইছামতঈ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পদ্মা নদীর মাঝ অদ্বৈত মল্ল- 
বর্মনের গততাস একটি নদীর নাম? এবং সমরেশ বসুর গঙ্গা” ও পাড়” প্রভীত 
গল্পে নদীর স্বতন্ত্র মযাদা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে নদীর 
প্রাধান্য থাকলেও সেখানে নদীর জ্বাতন্ত্্য নেই । অগপ্রাণন বাচক শব্দগ্রলর 
মধ্যে গাছের কথাও প্রাধান্য পেয়েছে । বিভিন্ন ধমচারে বৃক্ষপূজা ছাড়াও 
জীবনের নানা দুঃখের কাহনী গাছের কাছেই ব্যন্ত করা হয়েছে [বাঁভন্ন গানে । 
অর্থাৎ সার্বিক চেতনার পরিস্ফৃুউনই ভাওয়াইয়া গানে লক্ষ্য করা যায়, 
স্বভাবতই লোকসাহিত্যের বিচারে এর সাহিত্য মূল্য নিঃসন্দেহে অপরিসীম । 
কাব্য লক্ষণ বিচারের মাপকাঠিতেও ভাওয়াইয়া সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ 1) 
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প্রভীকতা--(5$0750180) £ নান্দানক দম্টভঙ্গশর বিচারে সাহতা 
মূল্যমান নিধরিণে সাহিত্যে প্রতশকতা বা সাঙ্কোতিকতার ব্যবহার 'িচার্য। 
সাহিত্যে প্রতীক ধর্মের আরোপ শুরু হয় উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে 
ফরাসী সাহত্যে । প্রতীকীবাদের প্রবস্তা ফরাসী লেখক বিম্বাদ (0২10১679) 
এবং সিিফান মালার্মে (959)8106 10511917706) | এদের ভাবধারা পরবতর্খ- 
কালে ইংরেজী সাঁহত্যেও অনুপ্রবেশ করে । অবশ্য ফরাস* সাহিত্যেরও আগে 
প্রাচীন চৈনিক সাহত্যেও প্রতীকতার মাধ্যমে বিবৃত নানা কাঁহনশর কথা 
জানা যায়। এগুলি মূলতঃ সাঙ্কোতিক-ধমর্শ এবং গৃহ্য তত্বকথাতেই ব্যবহৃত 
হত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে এইসব পাঁরশশলিত সাহত্যের সঙ্গে 
সম্পূর্ণ যোগাযোগ রহিত হয়েও উত্তরবঙ্গের কাঁবকূল রচনা করেছেন নানা 
প্রতীক-ধমঁ সঙ্গীত এবং সাহত্যের নান্দনিক বিচারে এইসব প্রতীকী সঙ্গত 
সসম্মানে উত্তীর্ণ । যেমন একটি গান-__ 
“ভাগিনা ধান মাড়িয়া দে-_। 
মরুচের গচগিলা থাগড়াথুগড়ী ফল বিষ্তর ধরে “৮৮৩5 
হাত বাড়াইতে মরুচের গচ হালিয়া দশ নুমুদপড়ে' (সঙকঃ পৃঃ ৫৮) 
এখানে ফলন্ত লঙ্কার গাছকে পূর্ণ যৌবনা নারীর প্রতীক হিসাবে কঞ্পনা 
করা হয়েছে । পরকীয়া প্রেমে মগ্ন মামী তার ভাগিনাকে আহ্বান করছে এই 
যৌবন উপভোগ করতে । 
পশুকে প্রতক হিসাবে ব্যবহার করে গানরচনারও নদর্শন অনেক। বাত্তি- 
গতভাবে হাতী ও মোষ রাজবংশী জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । 
অন্যাদকে হাতা পাবন্রতা ও শান্তর প্রতীক । আঁদবাসী জীবনে হাতীকে 
মোটিফ 'হসাবেও ব্যবহার করা হয় । রাজবংশ সমাজে হাতী ও মোষ ছাড়াও 
অন্য সব বন্য প্রাণীও জনগণের দৈনন্দিন জীবনে স্থান করে নিয়েছে । যেমন 
একট গানে শিয়ালকে সাঞ্কেতিক অর্থে প্রেমকের পরিচয়ে গাওয়া হয়েছে । 
পাটাবাড়ত মোর শিয়াল কান্দে, কান্দে শিয়াল মোর অনুরাগে, 
আজি কালা মুই একেলায় রে ॥ এখানে মূল অর্থ বাড়ীর পাশে প্রোমক 
বিরহে কাল কাটায়, আম প্রিয়া একলা থাকবো আজ রাতে,তুঁম তখন এসো । 
সাহত্যে এই প্রতীকতা বা সাঞ্কেতিকতার ব্যবহার পরিশীলিত লাহিত্যের 
মুন্সিয়ানার পাঁরচয় বহন করে, সেই বিচারে ভাওয়াইয়া গানেরও সাহিত্য 
মূল্য বা নান্দনিক বৈশিষ্ট্য যথেষ্টই। 
সাতশ (?515116150) ৪__সাহিত্যের অন্যতম নান্দনিক বোঁশষ্ট্য-রচনায় 
সাদৃশ্যের বাবহার করে কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করা। এই 'শবচারেও ভাওয়াইয়া 


১১৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


সঙ্গীত পিছিয়ে নেই। অবশ্য ভাওয়াইয়া গানে ব্যবহৃত সাদৃশ্য সমূহ পরি- 
শীলিত সাহিত্যের ন্যায় কজ্পনা-আশ্রত না হয়ে তা প্রাত্যহিক জশবনের 
পাঁরচিত পাঁরবেশের মধ্য থেকেই সংগৃহীত । প্রকৃতির গাছপালা, পশপাখশ, 
নদনদা প্রভতিই ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সাযূজাতার উপকরণ । 

“লোক মানসে নিসর্গ-প্রীতি অসাধারণ । কিন্তু সেই নিসর্গ-প্রীতির প্রকাশ 
মার্জত সাহত্যের মতো সূক্ষণ কারুকাজ ভরা নয়, গভশর অন্তদর্ণান্টও 
তাহাতে নাই । নিসর্গকে জীবনের সঙ্গী হসাবে দেখিয়া উহার ম্ুলদিকটাকেই 
এমন কারুমশ্ডিত করিয়া লোকসঙ্গীতে প্রকাশ করা হয় যে, দৈনান্দন জীবনের 
সকল তুচ্ছতাকে এড়াইয়া সময় সময় তাহাও নির্মল কাব্যরসের আধার হইয়া 
উঠে ।”৫ মানবজীবনে এমন নৈসার্গক দৃশ্যকে সাদৃশ্য করে ভাওয়াইয়ায় 
রচিত হয়েছে নানা গান। একটি গানে 'তিষ্ঠানদশর উথ্থাল পাথাল ঢেউয়ের সঙ্গে 
নারণ হৃদয়ের ব্যথা বেদনার সাদৃশ্য খখজে পেয়েছেন উত্তরবঙ্গের লোককাঁব | 
তারই একটি গানের অংশ, 

“ও নদীরে, ও মোর তিচ্ভারে__- | 
তোর য্যামোন থৈ থৈ ব্যালা 
সেইমত মোর হৃদের জালা রে ।” (সঞ্কঃ পৃঃ ৩৬) 
শব্দ-দ্বৈতৈর আলক্কারিক ব্যবহার £ ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে শব্দ দ্বৈতের 
আলঙ্কারক ব্যবহার অন্যতম বোঁশন্ট্য । এই শব্দ দ্বৈতের ব্যবহারে কাব্যে 
এক নতুন ব্যঞ্জনা আনে । যেমন, 

'হাটিয়া যাইতে নদীর জল-_ 

খাক্‌লুম কি খুকৃলম্‌ কি খল্লাল খল্লাল করে ।? (সঙ্কঃ পৃঃ ৩৪) 

এখানে জলের মধ্য দিয়ে হে+টে যাওয়ার সময়কার শব্দ বোঝানো হয়েছে 
শব্দ দ্বৈতের ব্যবহার করে । এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ আরও পাওয়া যায় যেমন, 
খস্যোর কি মস্যোর (নতুন শাড়ী পরে চলার শব্দ) 'ট্যা্পাস কি টুপ্পৃস" (বৃষ্টি 
পড়ার শব্দ), দাড়াড়াম: কি দাঁড়াড়ম: (নদীর পাড় ভেঙে পড়ার শব্দ) প্রভাতি । 
_ উপমান ও উপমেয় £ ভাওয়াইয়া সাহিত্যে উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । যখন মধ্যযুগীয় ভারতীয় বা বাংলা সাহত্যের সাহিত্যিক- 
গণ সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন উপমার জন্য ( কথায় বলে 'উপমা 
কািদাসস্য) তখন উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া সঙ্গণতে ব্যবহৃত উপমাগুি সাধারণ 
জীবন ও পারিপারকতা থেকেই সংগৃহীত । ভাওয়াইয়ায় এমন সব বিষয়কে 
উপমান বা উপমেয় করা হয়েছে যা পাঁরশর্সীলত বা সংস্কৃত সাহিত্যে শু 
নয় অন্য কোন লোকসাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়ান। এখানেই ভাওয়াইয়া গানের 


উত্তরবঙ্গের সাহত্য ও ভাওয়াইয়া গান ১১৯ 


সাহত্য সৌন্দর্য । দঘল নারীর সৌন্দষ ব্যাখ্যা করতে তার সঙ্গে উপমা 
দেওয়া হয়েছে সুপারী গাছের সঙ্গে । যেমন, 
» হাটিয়া যাইতে কমর ঢোলে_ 

'আহারে, কাঙ্খনী গচের গুয়া । (সঙ্কঃ পৃঃ ১২) 

অপরুপ এইসব উপমা অন্য সাহত্যে বিরল । 

শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ £ প্রত্যেক দেশের কাব্যের একটি নিজস্ব 
ভাষা আছে, লিখিত সাহত্য থেকে যা স্বতন্ত্র । রাজবংশধ উপভাষাতেও সঙ্গশত 
সাহত্যে এনকছ_ শব্দের ব্যবহার হয় যা লাখত গদাসাহত্য থেকে স্বতন্ম। 
এই শব্দগীলর প্রয়োগ মূলতঃ কাব্যেই দেখা যায় যেমন নিধুয়া পাতার, অসের 
ধৈবন, নিদয়া, কোলার মাইয়া, ইমিকি ঝামাক পানি, নিদারুণ হুয়া, অসের 
গালা, হাউসের দিন, কটুরহিয়া, পুবাল বাতাস, পচ্চিয়া বাও, মলেয়ার বড়, 
কাঙ্খের কলসাঁ, ভাবের বন্দুয়া, চিকণ কালা, অগ্চলের গুয়া, কাজলভোমরা 
প্রভৃতি বিশেষণ ও ক্রিয়াবশেষণের ব্যবহার গদ্য সাহত্যে পাওয়া বায় না। 

অন্যাদকে কিছ? চলাতি শব্দেরও কাব্যক ব্যবহার দেখা যায় যেমন ওভাগো 
নী, স্যাও, শাত্খা, নয়ান, পাঞ্খা, আত্খি, নিরলে, চিরংকাল, অঞ্চল, উজালা 
প্রভাত শব্দ প্রয়োগে ভাওয়াইয়া সঙ্গত সাহিত্যের মধাদায় প্রাতিষ্ঠত হয়েছে। 

কাবি)ক বৈশিষ্ট্য £ প্রাচশন ভারতীয় সাহত্যের সঙ্গে যেমন উত্তরবঙ্গের 
লোকসাহত্যের বিভিন্ন বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে তেমনি এক বিশেষ কাব্যিক 
বৈচিত্র্যও আছে এই সাহিত্যে । ভারতীয় সাহিত্য বিশেষ করে সংস্কৃত সাহতা 
বিরহী পুরুষের বেদনায় যত মুখর, বিরাহনীর হৃদয়ের কথা বিশ্লেষণে ততটা 
নয়। কালিদাসের 'মেঘদৃতম--িরহণ যক্ষের হৃদয় বেদনায় নীল । রঘুবংশের 
“'অজাবলাপ'- অন্যতম শ্রেন্ঠ শোককাব্য, রামায়ণেও তাই । রাজা দশথের 
বিলাপ 'দিয়ে শু আর সমগ্র কাব্য প্লামচন্দ্রের বেদনায় সন্ত । কিন্তু ভাওয়াইয়া 
গানের আধকাংশ জুড়েই নারা হৃদয়ের আক্ষেপানুরাগে বেদনার্ত। এমন কি 
পুরুষের কণ্ঠেও নারীর হৃদয় বেদনার মর্মবাণশ | বৈষ্ণব সাহিত্যে নারী ও 
নারীত্ব সাধন-প্রকৃতির সঙ্কেত হিসাবে প্রতীকীর্‌পেই প্রতিভাত, কিন্তু উত্তর- 
বঙ্গের ভাওয়াইয়া গান প্রকৃতই নারশর অন্তষ্ঞলের বেদনার কাহনী । এখানেই 
ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সাহিত্যের স্বকীয়তা, শাশ্বত সাহিত্যের এই নতুন দিকের 
প্রকাশ ভাওয়াইয়া গানেই পাওয়া যায় ধা অন্য সাহিত্যে বিরল । 


হঠ ঘধ্যায় £ চট কা গাদের ইডিহায় এ জানীতিক বৈশিয 


১ চুক! গানের স্বরূপ নির্ণয় £ 


(চট্‌কা বা চটক জাতীয় গানের আভিধানিক বুংপাত্তিগত অর্থ হল যে গানে 
“কান্তি সৌন্দর্য ও সৌম্ঠব প্রাতভাত হয় তাই-ই চটক বা চটকা জাতীয় গান? । 
চটকের এই বুৎপাত্তিগত অর্থ থেকেই চট্‌কা গানের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায়। 
চট.কা গান সাধারণতঃ আনন্দময় প্রেমের গান, বা গভপর ব্যঞ্জনাময় সমাজাচিন্ 
অথচ হাহগকা সুরে পাঁরবোশত । কখনও এই গান চটুল ছন্দে গীত-আনন্দ 
হাঁস আর কৌতুকের আভব্যান্ততে ভরপুর, কখনও বা তাতে প্রকাশ পায় 
গভীর দীঘশবাসের মর্মবাণী । উত্তরবঙ্গের সঙ্গীত শিজ্পীদের ভাষায় চট্‌কা 
হল 'এমন গান যা “মনের চোক্ষে রঙ লাগ যায়'--অর্থাং মনে রঙের চটক ধরায় 
বলেই এই গান চটকা বলে পাঁরচিত । চটকা গান উত্তরবঙ্গের সহজ সরল জন- 
জীবনের দৈনন্দিনের ছবি, আনন্দ উচ্ছবাস,হাসি-কান্না, ঠাট্রা-মস্করার অনাবিল 
আনন্দের সাঙ্গীতিক প্রকাশ ।) 

“প্রেম ভাবের সমুচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া ভাওয়াইয়া গান রচিত হইয়া 
চলিলেও ইহার একটি ধারার মধ্যে একটু লৌকিক বিকৃতি দেখা গগিয়াছল, 
তাহাই অনুসরণ কাঁরয়া ইহার মধ্যে এক নূতন প্রকৃতির লোকসঙ্গীত রাঁচিত 
হইয়াছে, তাহা চটকা গান নামে পাঁরাচত।”১ অবশ্য ভাওয়াইয়া গানের 
বিকৃতিতে চ)্কা গানের সৃষ্টি এ যধুস্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ভাওয়াইয়া ও 
চটকার গায়কীই স্বতন্ত্র, চটকা ভাওয়াইয়া গানের বিকৃতর্প নয় বরং 
ভাওয়াইয়া ও চটকা একে অন্যের পাঁরপূরক | 

ছন্দের বা গায়কীতে চট্‌কা গান চটুল হলেও গানের ভাব-ও বিষয়বস্তুতে 
সব সময় চটুল হবে এমন কোন কথা নেই । অনেক গ।নই ৯টুল ভঙ্গীতে পাঁর- 
বোশিত হলেও তারই গভীরে থাকে গভীর বেদনার মর্মবাণী। উত্তরবঙ্গের 
লোকসন্গীত্ত ভাওয়াইয়া ও চট্কা তাই দুই বিশেষ রূপের গান উভয় গানই 
রাজবংশশ জীবনযাত্রার অন্যতম অঙ্গ । ছন্দিত ভাঙ্গমায় ব্যন্ত হলেও চট:কার 
কোন কোন গানের গভনরে লুকয়ে থাকে সমাজ জীবনের করুণ ছবি, অর্থ- 
নোৌতিক অবস্থার পারিপ্রোক্ষিতে দারিদ্যের দীঘ*বাস কিংবারাজনৈতিক শোষণের 
বরুণ্ধে জনগণের সোচ্চার প্রাতবাদ । প্রকাশ ভাঙ্গমায় এ গান হয়তো লঘু 
ছন্দের, কিন্তু ভাবের গভীরতায় কথনই নয়, অবশ্য সমাজের লঘ_ বিষয় নিয়েও 
রচিত নানা চট্‌কা গান, যেমন রঙ তামাশা, কেচ্ছা প্রভৃতি গ্বান চটকাতেই 


চট্‌কা গানের ইতিহাস ও সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য ৯২১ 


গাওয়া হয় বলে চটকা গ্রান সম্পর্কেই এক সাধারণ ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ 
রয়েছে। 

“ভাওয়াইয়াকে যেখানে আমরা হতাশা বিচ্ছেদ ও দুঃখ দঘাশ্বাসের গান 
বলি, আত্মবিলাপের দণর্ঘ রেশ বলে মনে কার, সেখানে চটুকার চটুল ছন্দ 
নৃত্যের লাস্যভঙ্গীতে আনে আশার সণ্টার, আলো'ঁড়ত মনে আনে স্মানারিষ্ট 
লক্ষ্যের একাগ্র সাধনা । উদাস করা হৃদয়ও আশার 'নাবড়তায় ঘর বাঁধে 
একটুকরো আশ্রয়ের জন্যে, নিভৃতে পাবার পরম সৌভাগ্যের জন্যে । তাই 
চট্‌কার চটল ছন্দের গভশরে ষে শ্ছিরতা আছে তারই আলোড়নের বাহঃপ্রকাশ 
'ঘটে দয়িতার অন্তরে, দুঃখ সুখের আঘাত তীব্র হয় প্রাণে 1৮২ 

এক সময় উত্তরবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য 'বাভন্ন 
উপকথা অবলম্বনে বা বেদ পুরাণের কাঁহনী নিয়ে তৈরী হত নানা পালাগান 
বা পালাটিয়া গান'। এই পালাটিয়া গানে দীর্ঘ সময় ধরে একঘেয়ে সুরে 
গাওয়ার মাঝে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য গীদাল (মূল গায়েন) গানের মধ্যে 
ক্লান্তি অপনোদন কল্পে বা সাময়িক স্বন্ডির (62000ধোড 16115) আশায় 
কিছু ভাঙা গান পাঁরবেশন করতো । এই ভাঙা গানের সঙ্গে মূল গানের কোন 
সম্পর্ক থাকতোনা, মূল পালাটিয়া গানের একঘেয়েমি কাটাতেই মূল 
কাহিনী থেকে সরে এসে পাঁরবোশত হত লঘু ছন্দের বা হাস্যরসের কিছ 
গান। স্বভাবতই এইসব গান হত লঘু রস ও কৌতুক 'মীশ্রত। এই সব গানে 
থাকতো রঙ তামাশা, কেচ্ছা বা-অন্য কোন লঘু বিষয় । এর সৃরও তাই লঘু 
ও চুল ছন্দের । বিশেষতঃ এইসব ভাঙা গান হত পালাটিয়া গানের টানা 
সুর থেকে স্বতন্ত্র । 

অন্যভাবেও বলা যায় চটকা গান হল জনজীবনের ভাবগম্ভীর অবস্থা 
থেকে সাময়িক বিচ্যুতি । ভাওয়াইয়া গান যেমন অনুভূতির দ্বারা মর্মে মর্মে 
উপলাদ্ধ করার সঙ্গীত, গানের গায়কী অনুযায়ী চটকা গান সেই জাতীয় 
শান নয় । চটকা গান ভাওয়াইয়া গানের পাশাপাপি চলে, তবে ভাওয়াইয়ার 
বিকৃতি চট্‌কা গান নয়, গায়ক? শবাসাঘাত প্রধান হওয়ায় এর সুরের কাঠামো 
চটুল বা দ্ুতলয়ের হলেও ভাব গ্রভীরতায় একে কেবল চটুল গানের পযাঁয়েই 
ফেলা যায় না। 

“টকা গানের মধ্যে আভধানক অর্থে যেমন সুরারোপেও তেমনি 
আনন্দের স্পর্শ আছে । দৈনন্দিন লোকজীবনে যেমন দুঃখ, বেদনা, বিরহ 
আছে, তেমাঁন আনন্দ, প্রেম, উল্লাসও আছে । চটকা গানের বিষয়বস্তুতে এবং 
সুরে সে আনন্দের পারবেশ সৃষ্টি হয় । কিন্তু সাহীত্যক গভীরতায় এগুলি 


১২২ উত্তরবঙ্গেরর লোকসঙ্গীত 


হশন নয় । “ভাওয়াইয়া” গানে বিরহের উদাস 'নিংশবাস আছে, তবে চটকায় 
আছে মিলনের স্বচ্ছদ্দ আবেগ । দুটো রশাতির এটুকু প্রভেদ* ছাড়া দুটি রীতি 
প্রায় একই 1৮৩ 

(শ্রেণী বভাগে চটকা মূলতঃ আদ রসাত্বক প্রেমগীীতি, সমাজ নাতির 
প্রাতি কটাক্ষে অত্যন্ত গ্লেষাত্মক, রসগণাঁতর মধ্য 'দয়েই অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক । 
হাস্যরস, শান্তরস ছাড়াও করুণরসের আভব্যস্তিও মেলে চট্‌কা গানে । অর্থাৎ 
বিষয় বিন্যাসে অন্যান্য সঙ্গীতের ন্যায় চটকা গানও বিভিন্নমুখী । কিন্ত 
গায়কী ও প্রকাশ ভঙ্গীতে ভাওয়াইয়া হতে স্বতন্। ফলে দেখা যায় অনেক 
গানই কোথাও ভাওয়াইয়া গান হিসাবে গীত হলেও সেই একই গান চটকা 
গান হিসাবেও পাঁরবোৌশত । গায়কের মেজাজ ও প্রকাশ ভঙ্গীই চ্থির করে 
সংগ্লিম্ট গানের গায়ক ভাওয়াইয়া না চটকা পধযাঁয়ের । যে গান একজনের 
কণ্ঠে না পাওয়ার বেদনায় দীপ“, সেই গানই অন্য গায়কের কণ্ঠে প্রকাশ 
ভঙ্গীর পার্থক্যে শ্রোতার মনোরঞ্জনকারী চটকা গানে পাঁরণত হতে পারে । 
এই কারণে ভাওয়াইয়া ও চট-কা গানের মধ্যে মূল পার্থক্য তার গায়কীতে, 
সঙ্গীতের বিষয়বস্তুতে নয় । ভাওয়াইয়া ও চটকার পারস্পারক পার্থক্য শুধু 
স.রে, কথায় ও ভাবে নয়।) 


২ চটকা গানের বিষয় বৈচিজ্য ও ছল বিচার £ 


বিষয়-বৈচিত্র্যের বিচারে চটকা গানের অবাধ গাঁত। বৈফব-পদাবলার 
ভাবধারা থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক অবস্থা 
ছাড়াও পারস্পারক সম্পর্ক নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা, কেচ্ছা ও উৎসবের আনন্দময় 
কাহিনী চিত্র হল চটকা গান। “সাধারণতঃ লঘুন্তরের বিষয়বস্তু ও সমাজ- 
চিন্র--বা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে চট-কা গানগদাল রচিত হইলেও চটকা 
শ্রেণীর লঘতালের গানেও নায়ক-নারকার পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ বেদনার 
গানও যথেন্ট পাওয়া যায় ।”৯ চটকা গানের ছন্দ চটুল ও ভাব লঘু হওয়ার 
ফলে বিভন্নমখগ বিষয়ের প্রকাশ ঘটেছে এই গানে । 'বাঁভন্ন পালাকীর্তনের 
একঘেয়ে সুরে শ্রোতবৃন্দ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাদের সামাঁয়ক আনন্দ উচ্ছবল 
করে তোলার মানসে গত লঘু গণত জীবনের নানা বিষয় নিয়েই কৌতুক ও 
হাস্যরসের সৃম্টি করতো । 
বিষয়-বোচত্র্য চটকা গান তাই সর্বতোমুখী । বিষয় বোচত্রোর অপর্ব 
সমাবেশের পরিচর পাওয়া যায় কতকগুলি গানের উল্লেখ করলেই । যেমন, 
১। বৈষবপদাবলীর ভাবধারায় রচিত 
ক) ওরে আগা নাওয়ে ডুবু ডুব পাছা নাওয়ে বইসো ( সঞ্কঃ পঃ ৮৭ ) 
খ) কিসের মোর আন্দোন কিসের মোর বাড়ন ( সঙ্কঃ পৃঃ 8৮) 
২। কৃষ্ণলীল! অবলম্বনে 
ক) কালা আর না বাজান বাঁশরী ( সঙ্কঃ পৃঃ ৮৮ ) 
খ) আজ পায়বা ঘুজ্ঘুরা বাজেরে ( সঙ্কঃ পৃঃ ৮৭) 
৩। প্রেম নিবেদন 
ক) প্রেম জানেনা অসিক কালা চান ( সঙ্কঃ পৃঃ ৯২) 
খ) হাত ধাঁরয়া কঙ যে কাথা ( সঙ্কঃ পৃঃ ৯৪) 
৪। সামাজিক অবস্থা 
ক) নাক ডাঙ্গেরার ব্যাটাটা । চউখ ভাঙ্গেরার লাতটা ( সঙ্কঃ পৃঃ ১১০) 
থ) ও শাউড়ী মাই না পার মুই ভাত আন্দিবার (সঙ্কঃ পৃঃ ১০৫) 
&। বু, তামাশা 
ক) আই মোর সতানাগিলা কয় ( সঙ্কঃ পৃঃ ১১৩) 
থ) দ্যকোরে মোর ঢকো আবো ক্যামনরে সোন্দরী (সঙ্কঃ পৃঃ ১৯৬) 
৬। উ্নবের গান 
ক) ভাল কইর্যা বাজান রে দোতূরা ( সঞ্কঃ পৃঃ ১১০) 
. খু) গাল তোল গাও তোল কইন্যা (সঞ্কঃ পৃঃ ১০৯) 


১২৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


৭। লোক সাংবাদিকতা 

ক) আসরেতে খাড়া হয়্যা বান্দম এ লোক কাক ( সঙ্কঃ প্র ১২৪) 

খ) হুরবা কুমকুম করে চরেখা ( সঞ্কঃ পৃহ ২২) 

গায়কীতেও চটকা বৈচিন্রাপর্ণ। ছন্দোময় গাঁততে নিবদ্ধ থাকায় 
অধিকাংশ গানই দাদরা বা ডাবল দাদরা তালে নিবদ্ধ । নাচের তালে তালে 
এই ছন্দের গাঁত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলে। সুরও কাটা কাটা, 
ভাওয়াইয়াতে যেমন সুরের ভাঙন আছে সুরের সেই রকম ভাঙন চটকা গানে 
নেই। গানের এক কি থেকে অন্য কলিতে যাওয়ার সময় তালের বা সরের 
হেরফের হয়না দ্রুত অনা কলিতে যাওযা যায় সুরের গতি ও ছন্দ অপারিবার্তত 
রেখেই । 

“চটকা গানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সার গানের ভাব এবং রূপগত অনেক- 
গুল সাদৃশ্য আছে । সার গানের মধ্যে প্রেমের বিষয় থাকিলেও যেমন 
তাহা নিতান্ত লঘু এবং চটুল তাল প্রধান সরে রাঁচত হইবার ফলে 
তরলায়ত হইয়া উঠে, চটকা গানেও তাহাই হয়, তবে সারি গানের রাধাকৃষ্ণের 
দিব্য প্রেমের কাহনীকে নিতান্ত লৌকিক স্তরে অবনামিত কারয়া কৌতুক 
উপভোগ করা হয়, চটকা গানে তাহা করা হয় না।”২ 

চটকা গানের গায়ক 'বশ্লেষণে এক অভিমত পাওয়া যায় যে চটকা গানে 
ঝূমুরের প্রভাব পড়েছে বা ঝুমুরের ছন্দে আকৃম্ট হয়ে চটকা গানের সৃস্টি 
হয়েছে । এই আভমত অন্যায়, “সাঁওতাল বিদ্রোহের পর অত্যাচার 
উতপীড়নের ফলে উনবিংশ শতকের প্রথমপাদে সাঁওতালরা তাহাদের 'প্রুয় 
আবাসভূমি পারত্যাগ কাঁরয়া দলে দলে উত্তরবঙ্গের জঙ্গল বহুল রংপুর ও 
কোচবিহার অণ্লে চলিয়া আসে । সেই হইতেই এই অণ্চলের লোকদের সাথে 
তাহাদের পরিচয় ঘটে এবং এখানকার আধিবাসীরা ঝূমুরের অপূর্ব সুরে 
আকৃন্ট হয় এবং স্বকীয় বৌশন্ট্যে ঝুমুরকে চটকা গানের মাধ্যমে নজস্ব 
করিয়া লইয়াছে।”৩ অবশ্য এই তথ্য এীতহাসিক ও নৃতাঁত্বক বিচারে 
গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাঁওতাল বিদ্রোহের অনেক আগেই অথাৎ ষোড়শ 
শৃতাব্দীতেই উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের বসাঁত গড়ে উঠেছিল এবং তখন 
থেকেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের সঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চটকার প্রচলন । অন্যাদকে 
জাতিগত হিসাবে রংপুর ও কোচাবহারে সাঁওতাল জনসংখ্যার কোন 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না এমন কি তৎকালীন আদম সুমারীতেও রংপুর 
ও কোচাঁবহারে সাঁওতাল জনসংখ্যার কোন উল্লেখ নেই ৷ যা কিছ? সাঁওতাল 
পরিবার এসোঁছল দাঁজশীলং ও জলপাইগ্রাঁড় জেলার ডযয্লার্স অণ্চলে তাও 


ভাওয়াইয়া গানের সাঙ্গশীতক বৈশিষ্ট্য ১২৫ 


কেবল জশীবকার তাগিদে এবং চা-বাগচায় কাজের প্রয়োজনে বৃটিশ মালিকের 
তত্বাবধানে । 

স্রভাবতই সাঁওতালদের ঝূমুর গ্রানকে চটকা গানের নিজস্ব করে নেওয়ার 
প্রশ্নই ওঠেনা, যেহেতু চটকা গানের প্রচলনের সময় রাজবংশশ সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
ঝূমুরের পারিচয়ই ঘটেনি । অন্যকে চটকা ও ঝুমুর গানের গায়কীতেও 
রয়েছে পার্থক্য । (ঝুমুর ছন্দোবদ্ধ সঙ্গত হলেও তার সরে থাকে দোলানি, 
অন্যাদকে চট্‌্কায় দোলানির পাঁরবর্তে রয়েছে কাটা কাটা ছন্দ। চটকার 
অনুষঙ্গ যন্ত দোতারা আর ঝৃমুরের মাদল- দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য 
বিস্তর |) 

অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্র জেলাতেও ঝুমুর গানের প্রচলন রয়েছে, এবং 
সেই ঝুমুর গানও সাঁওতাল বিদ্রোহের অনেক আগে থেকেই প্রচলিত, তাই 
সাঁওতাল সম্প্রদায়ের গান হিসাবে ঝুমুর গানের মূল্যায়ন করা এবং সাঁওতাল 
সম্প্রদায় ও ঝুমুর গানকে একাত্ম করা এীতিহাসিক বিচারে সঠিক নয় । 
উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচায় যে সব সাঁওতাল সম্প্রদায়কে আনা হত তাদের মধ্যে 
বীরভূম, বাঁকুড়া, পুর্যীলয়ার চেয়ে বিহার ও মধ্যপ্রদেশের শ্রামকই বেশি। 
এই আঁদবাসী শ্রমিকদের উত্তরবঙ্গে বলা হয় মদেশিয়া'। এদের সঙ্গীতের 
প্রভাবও ভাওয়াইয়া বা চটকা গানে পড়েনি। কারণ চা-বাগিচা অঞ্চলের ' 
মদৌশয়া এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবধান 
ছিল অত্যন্ত প্রকট, ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের গানের মধ্যে পারস্পারিক প্রভাব 
পড়ার সম্ভাবনা ছিল দূরুহ । 

ঝুমুর গানের সঙ্গে নয়, বরং অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার মারফত 
গানের সঙ্গে চটকা গানের সুর ও ছন্দের সাদৃশ্য রয়েছে । মারফত 
গানের সমে' সমে ঝংকি 'দিরে গাওয়ার ঢ৬1টিও ঠিক চটকা গানের গায়কণর 
সঙ্গে মিলে যায় । সীমান্ত অণ্ুলে পারস্পারিক যাতায়াত সহজ থাকায় উভয় 
অগুলের গানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকাই স্বাভাবিক । শ্রীহট্রের বিখ্যাত 
“হাছন রজার গান হিসাবে যেগাল প্রচলিত তার একটি গানের সঙ্গে চটকা 
গানের গায়কীর তুলনা করলেই এই সাদৃশ্য সহজে ধরা পড়ে । অবশ্য মারফতাঁ 
গানে যেমন একই সুরে দাঁড়িয়ে দ্রুতগতিতে গানের প্রথম কলির কয়েকটি কথা 
এক নাগাড়ে বলে হঠাৎ গানের সুরে বা তালে আরম্ভ হয়, চটকা গানের 
গায়কশতে সেই রকম কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। যেমন মারফত একটি 
গানের প্রথম কি “চাইর চশজে িঞ্জিরা বানাই? এই কথাগুলি একসঙ্গে বলে 
তারপর গানের সুরে বাকী কথা আরম্ভ হয়, চটকায় তা হয়না । অন্য একটি 


১২৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


মারফত গানের সঙ্গে তুলনা করলে তার গায়কণর সঙ্গে চটকার গায়কশর মিল 
খখজে পাওয়া যায় । 

আখেরীচেতন অঙ্গের মারফতশ গান £ লোকে বলে বলেরে ঘর বাড়ি ভালা 
নায় আমার | ( সঞ্কঃ পঃ &) 

1 সা না। সা রাাা | | পাপা | মা গা 


রাাারা|!মামাগা | রাগা | সাবাগাাাা 
ঘ রবা ডশীভা ০ লা ০ ০ নায়আও 


০০ ও এপ এ পপ ১০-০১৮সপসপ-+ প 


চটকা গানের স্বরলাপিতেও গায়কীর আবকল র্‌প দেখা যায়। 

চটকা গান, 'গাঁক মাইগে মাই, মোর মতন আর সতী নারী নাই(সঙ্কঃ পৃঃ১২০) 
[ পাপা।| মাপা | মালা | রা | 
০ ওকি মাই ০ গে ০০ মাই০ ০০ ০ 


পপ কা এ সস 


রাামা | মামাগা | রাগাা | রাসাাা। স্াা 
মোরম তনআর সতাঁ০ নারী ০ না ই 





আলোচ্য স্বরালাঁপতে দেখা যায় যে মারফতাঁ গানে যেখানে নীচু পদরি 
গান শুরু হয়েছে সেখানে চটকা গানের শুরু অনেক উ*চু পদয়ি । অথাৎ পঞ্চম 
থেকে চটকা গানের শুরু । গানের এই ধরতাই দুধরনের গানের ক্ষেত্রে বাভিন্ন, 
এর কারণ 1হসাবে বলা যায় ষে চটকায় যেখানে চটল ভাবের গানের কথা ও 
সুরের প্রকাশ, মারফত গানের প্রকাশে থাকে আত্মীনবেদন । স্বভাবতই এই দুই 
ধরনের গানের শুরুতে পার্থক্য দেখা যায় । চটকার চটুল ভাবই তাকে উ“চু 
পদায়ি সুর বাঁধতে সাহায্য করে । চটকা গানের এই চটকদার গায়কীই তার 
প্রাণ-ভোমরা, এখানেই চটকা গানের গায়কীর স্বকীয়তা । এই কারণেই চটকা 
গান ভাওয়াইয়া গান থেকেও স্বতন্ত । যাঁদও কখনও কখনও একে অন্যের 
পারপূরক, তা কেবল পাঁরবেশগত অবস্থার জন্যই, গায়কীতে কখনই নয়। 


৩. চটকা ও ভাওয়াইয়া গানের তুলনামূলক আলোচনা ঃ 


উত্তরবত্তের জনজীবনের প্রেম সঙ্গীতের দ্যোতনা প্রকাশ করে যে ভাওয়াইয়া 
গান তা মূলতঃ বিচ্ছেদের বা আত্মনিবেদনের সুরে ভরপুর, অন্যদিকে চটকায় 
প্রাতাবাম্বত হয় সামাজিক দৈনান্দন জাবনযান্রার ঘটনাবলী, হ:স্যরসাত্মক 
রচনা এবং রাজনোতিক কাঁহনীর বাণশীচন্র 1 স্বভাবতঃই উভয় ধরনের সঙ্গীতের 
মধ্যে গ্ণগত ও বিষয়গত পার্থক্য থাকবেই । একাঁদকে বিচ্ছেদের সুর, হতা- 
শার সুর আর আত্মানবেদনের সুর আর অন্যাদকে আনন্দের গান, রঙ্গরাঁস- 
কতার গান এবং শ্লেষাত্বক গানের সুর কখনই এক হতে পারে না। নরনারীর 
সহজাত প্রবৃত্তিতে যে পারস্পারিক প্রেমানবেদনের গানের সৃষ্টি তারই অন্য- 
দিকে সমাজের চটুল দিকের গান, একটিতে যখন ধ্বনিত হয় প্রোমকার মনের 
গোপন কথা অন্যাদকে চটকা গানে তখন সোচ্চারে উচ্চাঁরত হয় সামাজিক রগু- 
তামাশার কথা । স্বভাবতই প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে দুটি ভিল্ন ধরনের লোক 
সঙ্গীত । 

ভাওয়াইয়া দীর্ঘ টানা সুরের গান, অন্যদিকে চট.কা চটুল সুর ও লঘু 
ছন্দে বিধৃত। বিষয় বৈচিত্র্যেও তাই চটলতার আভাস । ভাওয়াইয়া গানের 
একটানা সুরের মাঝে থাকে ভাঙন, কিন্তু টকা গানে এই ভাঙনের বৈশিষ্ট্য 
নেই । ভাওয়াইয়া গানের লয় দুলকি চালের অর্থাৎ তালের মান্রা বিভাজনে তা 
কাহারবা বা তেওড়া তালে নিবদ্ধ, সেখানে চটকা গানের ছন্দ দ্রুতলয়ের বা 
দাদরা এবং ডাবল দাদরা ছন্দের । ভাওয়াইয়ার ন্যায় গানের সুরের:রেশ টেনে 
পরবতাঁ পদায় সুরকে গাঁড়য়ে নিয়ে যাওয়া অথাৎ সুরে মীড়ের যে কাজ রয়েছে 
চটকা গানে সাধারণতঃ তার ইঙ্গিত নেই। চটকা গানের সুর তার ছন্দের 
ন্যায় কাটা কাটা, সেই কারণে গানের এক কলি থেকে অন্য কলিতে যাওয়ার 
সময় মীড়ের চল নেই, রয়েছে ছন্দোবদ্ধ তাল বিন্যাস । 

ভাওয়াইয়া গানের যেমন নীর্দম্ট কয়েকাঁট অন্তরা থাকে, চটকা গানের 
সেইরূপ নির্দন্ট কাঠামো থাকে না। ছড়ার ন্যায় চটকা বিবৃতি মূলক হতে 
পারে আবার জাঁবনের মান্র এক অসঙ্গাত নিয়েই চট-কা গান তৈরণ হতে 
পারে । ভাওয়াইয়া গানে যে দীর্ঘ টানের ব্যবহার হয় এবং যাতে বিষাদ 
বিধুর সুরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, চটকার দ্ুততর ছন্দের ফলে এই ধরনের আঁভ- 
ব্যাস্ত প্রকাশের সুযোগ থাকে না। 

ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের মধ্যে পার্থক্য আরও একন্ছানে,তা উভয় প্রকার 
সঙ্গশতের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার বিচারে । ভাওয়াইয়া প্রেমের গান, তাতে 
হতাশাই থাক আর আত্মানবেদনের সুরই বিধৃত হোক, কখনই এই গান পর্ব- 


১২৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


জন গ্রাহ্য হয়াঁন, অন্যদিকে বিষয়বস্তুর কল্যানে চটকা গানের আবেদন সর্ব- 
জন গ্রাহ্য, যেহেতু সার্বক মনোরঞ্জনের জন্যই চটকা পরিবেশিত, এই কারণে, 
ভাওয়াইয়ার তুলনায় চটকা গানের সার্বজনীনতা অপেক্ষাকৃত আঁধক ॥ 
“দোতারায় চটকার ভাং পাঁড়বামান্তর ছোট বড় সকল শ্রোতাই বিশেষ ভাবে চণ্চল 
হইয়া উঠে এবং প্রত্যাশিত আনন্দরস উপভোগের আশায় উৎফল্লহইয়া থাকে । 
গানের তালে তালে নৃত্যের ছন্দে গায়কের বাদকের এবং শ্রোতা সাধারণেরও 
দেহের সমন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লীলায়ত হইয়া উঠে ।”২ 

এই কারণেই দেখা যায় ভাওয়াইয়া গানের গায়ক বা নায়ক গান বাঁধছে 
মরানদীর দোলা জমিতে মোষের পিঠে বসে মোষ চরাতে চরাতে বা একাকী 
সুদয়ে গরুর গাড়ীতে পাড় দওয়ার সময় লোকালয়ে বাইরে, জন মানবহান 
পথে পথে । আর সমাজের সঙ্গে সম্পক্হীন বাউদয়া আপন মনে দোতারা 
বাঁজয়ে ভাওয়াইয়া গানে মাতোয়ারা হয়ে চলেছে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, জামির 
আলপথ ধরে । জনবসাতির গৃহাঙ্গনে এদের কোন ঠাঁই নেই । অন্যদিকে 
সামাজিক জীবন ধারনের পরতে পরতে যে ঘটনাবলী অহরহ সংঘটিত হয়ে 
চলেছে তাই নিয়েই রচিত চটকা গান সমাজের কাছে আদৃত হয়ে উঠেছে, তার 
চটুল ছন্দ ও ভাবের সহজবোধ্যতার জন্য । সর্বজনের মনোরঞ্জনের জন্য 
মনে চটক লাগাতে চটকা গানের তাই সমাদর । সামাজিক উৎসব আনন্দেও 
চটকা গানেরই কদক। 

ভাওয়াইয়া ও চটকার মধ্যে পার্থক্য গায়কীর। অনেক সময় বিষয়বস্তু 
এক হলেও দুই ভিন্নমুখী গায়কীর জন্য যে গান কোথাও ভাওয়াইয়া হয়েছে, 
সেই গানই অন্যত্র চটকা বলে পরিচিত । যেমন কয়েকটি গানের উল্লেখ করা 
যায়। 

১। কালা আর না বাজান বাঁশরী ( সঙ্কঃ পৃঃ ৮৮) 

২। কিসের মোর আম্দোন কিসের মোর বাড়ন ( সঙ্কঃ পৃঃ ৪৮) 

৩। নাইওর ছাড়িয়া দ্যাও মোর বন্দু (সঙ্কঃ পৃঃ ৭০) 

৪1 পেম জানেনা আঁসিক কালা চান ( সঙ্কঃ পৃঃ ৩৩) 

উল্লখিত গানগুলি ভাওয়াইয়া ও চটকা উভয় সুরেই গাওয়া হয়। 
পার্থক্য কেবল গায়নরীতির। ভাওয়াইয়ার সুরে প্রকাশ পায় করুণ আর্তি, 
চটকা পাঁরবোশিত হয় উচ্ছবল আনন্দের সুরে ! 

অবশ্য চট্ুুল ছন্দে প্রকাশিত হলেই গানের বষয়বস্তু সবসময় চটুুল নাও. 
হতে পারে, হয়তো এই চটুল ছন্দের মধ্যেই ব্যন্ত হয় গভনর হাহাকারধবাঁন ॥ 
যেমন একটি চটকা গান, “নওদারীটা মরিয়া মোর সে হইসে হানি”, গানের 


ও চট্‌্কা গানের ইতিহাস ও সাঙ্গীতিক বৈশিষ্টা ১২৯ 


কথায় স্ত্রীর সেবাপরায়ণতা ও তার হাস্যোজ্জ্বল দিনের কথাস্মরণ করেস্বামশর 
হাহাকার সমগ্র চট্‌কা গানাটি চট্ুুল হওয়ার পাঁরবর্তে এক বেদনাময় হাহাকার, 
ধ্বানতে পর্যবসিত হয়েছে । অন্যাদকে ভাওয়াইয়া গানের সুরের কাঠামো-- 
তেই রয়েছে কান্নার আভাস, এ গান অপেক্ষাকৃত মর্মস্পশর্খ। ভাওয়াইয়া ও 
চটকা গানের মৌলিক পার্থক্য এখানেই । “চটকা শব্দের প্রয়োগগত অর্থ হল 
আঘাত *বাসাঘাত, চটুলতা নয় । সে জন্যেই তাল দ্রুত । চটকা ভাওয়াইয়ার 
মূল পার্থক্য এখানেই । চটকাকে চটকদার বলা “০1 ০০০০1০£'-র উদাহরণ 
মাল্র।৮৩। 


সওম অধ্যায় £ রাজবংশী অমন এবং ভাওয়াইয়। ৫ চাঁক। গান 
১ দামাজ্িক দৃষ্টিভঙ্গি £ 


সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গশর পাঁরেপ্রেক্ষিতে ভাওয়াইয়া ও চট:কা গানের 
মূল্যায়ন করতে গেলে তংকালীন এমনকি বর্তমানেরও রাজবংশী সমাজ 
জীবনের পর্যলোচনা প্রয়োজন । সামাজিক প্রথা অনযায়ী রাজবংশী সমাজে 
ছেলেমেয়েদের পারস্পারক অবাধ মেলামেশার প্রচলন তখনও ছিল না, এখনও 
নেই। যদিও আধুনিক সভ্যতার আলোকে রাজবংশী সমাজ বর্তমানে অনেক 
প্রগাতিশশীল হয়েছে তাহলেও দক্ষিণ বঙ্গের বাঙালী সমাজে যেমন এখনও ছেলে- 
মেয়েদের প্রেমঘাটিত ভালবাসাকে অন্যায় বলে মনে না করলেও তাকে সহজভাবে 
সকলে গ্রহণ করেন না, তেমন রাজবংশী সমাজেও এই প্রেমঘটিত ভালবাসা 
গ্রহণযোগ্য;নয় । ফলে, মূলতঃ প্রেম ভালবাসা সংক্রান্ত সঙ্গীতের গায়কেরা 
যেমন সমাজের দৃন্টিতে দোষী, তেমনি যারা এই গানের পৃ্ভপোষক তারাও 
সমানভাবে সমাজে অপাংস্তেয়। এই মানাসকতার পরিবেশে গড়ে ওঠা ভাও- 
স্নাইয়া গান তাই সমাজে সমাদৃত হয়ান। 

সেই কারণেই ভাওয়াইয়া গানের প্রচলন লোকালয়ে ছিল না, কীষকার্ষের 
অবসরে, দূর মাঠে বা ধূ ধু প্রান্তরে কাশ ও নলখাগড়ার দোলাজমিতে মোষ 
চরাতে চরাতে কিংবা একাকণ 'বিজন পথে চলার কালে গাড়ীয়ালের কণ্ঠেই 
ফুটে উঠতো ভাওয়াইয়া গান। সামাঁজক দৃম্টিতে লোকালয়ে দোতারা, ব্যানা 
সারিন্দা, বাঁশী ইত্যাদ বাজিয়ে ভাওয়াইয়া গান করা ছিল অপরাধ । তৎ- 
কালীন সামাজিক দৃষ্টিতে ভাওয়াইয়া-গায়ক ও তার যন্্সঙ্গীদের সম্পর্কে 

মনোভাব যথাযথ ফুটে উঠেছে একটি ছড়ায় £ 

'সারিন্দা বাজায় সাউদ সদাগর 

বাঁশী বাজায় চোর। 

ব্যানা বাজায় ত্যানা গপন্দা 
দোত্রা হারামখোর 1 ভাওয়াইয়া গানের শিল্পীদের সম্পর্কে জন- 
মানসের অবজ্ঞার ন্যায় প্রকট না হলেও চটকা গ্রানের শিল্পীদের প্রাতিও সমাজের 
দৃন্টিভঙ্গী উদার ছিল না। কেবল জনজাঁবনের নানা অঙ্গ চটকা গানে প্রাতি- 
ফলিত হওয়ায় চটকা গানকে একেবারে অপাংস্তেয় করা সম্ভব হয়নি । এছাড়া 
নানা সঙ্গীতের আসরে গীদালের গাওয়া পালা গানের অবসরে চটকা গান 
পরিবেশনের অনুরোধ শ্রোতৃমপ্ডলীর পক্ষ থেকেই কয়া হত, সেই কারণেই 


রাজবংশ সমাজ এবং ভাওয়াইয়া ও চটকা গান ১৩১৬ 


টকা গান সামাজিক দৃম্টিতে অনাদৃত না হয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্রর়ই 
পেয়েছে । তবে চটকার কোন কেচ্ছা মূলক বা রঙ তামাশার আসরে অপ্রাপ্ত 
বয়স্কদের উপন্ছিতি নিষেধ ছিল । এই চটকা গান কখনও পালাগানের অংশ 
বিশেষকে নিয়েই স্বতন্তরভাবে গাওয়া হয়, ফলে শ্রোতৃম্ডলী চটকা গানকে 
স্বতন্ত্র গান হিসাবে বিচার না করে তাকে পালাটিয়া গানেরই অংশ বিশেষ 
বলে মনে করতেন। ফলে পরবতর্শ সময়ে এই সব পালাগান যখন চটকা 
'গ্ান হিসাবে পাঁরবোশত হত তখন আর এই গানকে অবজ্ঞা করতেন না কেউ । 
এইভাবেই চটকা গান পায় সামাঁজক স্বীকীতি, অন্যাদকে ভাওয়াইয়া গানের 
ক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের কোন পথ ছিল না। 

(ভাওয়াইয়ার অধিকাংশ গানেই নারীর অন্তর্বেদনার বাহিঃপ্রকাশ হয় পরদ্য 
কণ্টে। ভাওয়াইয়া গানের এই বোশষ্ট্েও রয়েছে রাজবংশী সমাজ ব্যবস্থার 
অবদান । | ভাওয়াইয়া গানে নারী হৃদয়ের আভব্যান্তির প্রাধান্যের কারণ হল, 

(“ইহা মম প্রধান বা মাতৃতান্লিক সমাজবীবন হইতে উৎসারিত হইয়াছে । 
সেইজন্য এই অঞ্চলের লোকসাহিত্য মাত্রেই নারাঁর অল্তর্বেদনাই সঙ্গীতে অভি- 
ব্যান্ত লাভ কারয়াছে।”২ ) ভাওয়াইয়া গানে নারা হৃদয়ের আভব্যন্তির প্রাধান্য 
থাকলেও(বোড়ো জাতির সমাজ ব্যবস্থায়, নারীর পক্ষে বিশেষতঃ কুমারী মেয়ের 
পক্ষে সোচ্চারে কোন প্রেমের গান গাওয়া অত্যন্ত গ্রাহত ব্যাপার ।) মাতৃ- 
তান্তিক সমাজ ব্যবস্থা থাকলেও মাঁণপুরী “মাতৈ" সমাজে যেমন সঙ্গীতেও 
নারীর প্রাধান্য স্বীকৃত, রাজবংশী সমাজে এই ধরণের স্তী স্বাধীনতা ছিল 
না। (রাজবংশী সমাজে ধম-সংক্রা্ত আচার আচরণের মেয়েলশ গীত নারী 
কণ্ঠে গীত হলেও প্রেমের গান গাওয়ার প্রশ্রয় কখনই দেওয়া হয়নি ।) ফলে 
রাজবংশী সামাজিক দৃম্টিতে ভাওয়াইয়া গান কখনই আদৃত হয়নি । 

সামাজিক বাধিব্যবন্থা অনুযায়ী আরও একাঁট দিক 'বিচার্। (রাজবংশ 

সমাজে কন্যার বিয়ে দিয়ে তার বাবা মা “কণ্যাপণ' গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে 
অনূঢ়া কন্যা ভালবেসে বিয়ে করলে তার বাধা ও মায়ের পণ বাবদটাকা আদার 
সম্ভব না হতে পারে, এই আশঙ্কাতেই হয়তো মেয়েদের ভাওয়াইয়া গান 
'ক্াইতে দেওয়া হত না। বিয়েতে বরকে যে কন্যাপণ 'দিতে হয়েছে তার উল্লেখ 
“পাওয়া যায় একাঁট গানে, যেখানে ধার করে বিয়ের টাকা জোগাড় করেছে ছেলে 
তারই করুণ কাহিনী £ 

“আজি ধার করিয়া করলু বিহোন-- 

আজ মাহাজনটা পাক পাড়ছে ওহো গে নোদারণ 

বড় দৃস্ফে বাঁছুগে চারার ।” (সক্কঃ পহঃ ৭৪)) ্‌ 


৯৩২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


আবার এমন কিছু গান আছে যেগুলি কেবল মেয়েরাই গ্রায়। সেগুলি 
মূলতঃ আনম্ঠানক গান। এর মধ্যে 'হুদুম দ্যাও'র গান তো পুরুষের 
শোনাও নিষেধ । সামাজিক দৃষ্টিতে ভাওয়াইয়ার প্রেমের গান অপাংস্তেয় 
হলেও বেশ কিছ সংখ্যক সমাজ-গ্রাহ্য গানও পাওয়া যায় । আন-জ্ঠানক গান 


ছাড়াও রয়েছে অধ্যাত্ব-চেতনার গান, পুজার্চনার গান আর সবেপিরি লোক 
লাংবাদকতা বা গণজাগরণের গান । 


অবশ্য যান্তিক সভ্যতার অগ্রগাঁতিরফলে সামাঁজক দৃষ্টিভঙ্গীরওপাঁরবর্তন 
হয়েছে দ্রুতগাঁতিতে । এককালের ভৌগোলিকগতভাবে 'বাচ্ছন্ন উত্তরবঙ্গ এখন 
দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে, ফলে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমী ভাবাপন্ন 
সংস্কাত প্রভাবত করেছে উত্তরবঙ্গের জনমানসকেও। আধুনিক শিক্ষায় 
আলোকপ্রাপ্তা নারী আজ আর “নাল বাজারের চ্যাংড়া বন্ধু বা মৈষাল, মাউত 
কিংবা গাড়ীয়ালের “পন্হের দিকে চায়া” থাকে না । যুবতী নারীর চোখে এখন- 
কার নায়ক চলচ্চিত্রের নায়ক বা বড় চাকুরে,ডান্তার-ইঞ্জীনয়ার | স্বভাবতই বর্ত- 
মানের ভাওয়াইয়া ও চটকা গান তার মৌলিকত্ব হারয়ে আধুনিকতার স্রোতে 
গা ভাসিয়েছে। রাজবংশী সমাজে এক সময়ে অল্প বয়স মেয়ের বয়ে হত, 
কিন্তু এখন মেয়েরা লেখাপড়া না শিখে বিয়ে বসতে রাজী নয়, আর কোন 
চ্যাংড়া বন্ধুও? নিজে প্রাতাম্ঠত না হয়ে বিয়ে করতে রাজী নয়। সামাঁজক 
'দৃ্টভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে পাঁরবার্তত হচ্ছে ভাওয়াইয়া ও চটকা গানেরও বিষয় 
বস্তু । 

জনজীবনের এই বৈপ্লাবক পাঁরবর্তনের মধ্যেও উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ভাওয়াইয়া ও চটকা গ্রান টিকে রয়েছে স্বীয় বৈশিম্ট্যে। বর্তমানের রেলগাড়, 
মোটর গাঁড় ও আধুনিক সভ্যতার আনূষাঙ্গক যন্ত্রপাতি নিঃসন্দেহে সামাজিক 
দৃষ্টিভঙ্গঈর পাঁরবর্তন ঘটালেও সাংস্কৃতিক মূলধারার আমূল পরিবর্তন 
আজও ঘটেনি। “গরুর গাঁড়র জায়গায় রেলগাঁড় আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
'লোকসঙ্গীতে কিন্তু রেলের সিট শুনা যায়নি । বিশেষতঃ সদ্যোমুক্ত 
ওপনিবোৌশক এবং অর্ধওপাঁনবোশক এশীর দেশগ্যলি সম্বন্ধে তা আরো 
সত্য । :পাশ্চান্তের কোন কোন ধনতান্তিক দেশে যন্ত্রশিজ্পের সামাগ্রক 
(বিকাশের. জন্য লোকসঙ্গীত প্রায় গবেষণার বস্তু হয়ে বেচে আছে। কিন্তু 
আমাদের দেশ এখনো একান্তভাবে কাঁষানভর এবং সেই কঁষিতে 'মেকানাই- 
জেশান' কিছুই হয়নি । "আজো আমাদের পল্লী অঞ্চলে অসংখ্য গানের জন্ম 
হচ্ছে ।”৩ ঠা 

“লোকসঙ্গীতে রেলের সিটি শুনা" না গেলেও তার পাঁরিবত'নের ধারা 


রাজবংশী সমাজ এবং ভাওয়াইয়া ও চটকা গান ১৩৩ 


স্পম্ট ধরা পড়ছে গানের কথা ও ভাবের ব্যঞ্জনায় । নাগারক জীরণের সাধ- 
আহমাদ এখন গ্রামীণ জাবনকেও প্রলৃব্খ করে, শহুরে সাহিত্য এখন 
গ্রামণ জখবনকে আপ্লুত করে, ফলে নাগাঁরক শব্দ-চয়ন ও ভাবের প্রকাশ 
আনবার্যভাবেই এসে পড়েছে ভাওয়াইয়া ও চটকা গানে । সমাজ-ব্যবন্থ্য 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁরবর্তন আনবার্ধ। বস্তুবাদী দৃম্টিভঙ্গীতে 
যদি এগুলির বিচার করা যায় তাহলে বর্তমানের ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের 
মধ্য দিয়ে সমাজব-ব্যবস্থার জশবনমৃখী দহষ্টি, বিপ্লবী এীতিহ্যের সুর আর 
অন্যায়ের প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে নতুন জীবন ধারার স্বপন ও আনন্দ সব 
কিছুই প্রাতভাত হয়ে ওঠে এবং এইজন্যই ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গান আজও 
জনজশবনের সঙ্গীত হয়েই রয়েছে । | 





২. অর্থনৈতিক অবস্থা £ 

অর্থনোতিক অবস্থার পারপ্রোক্ষিতে তৎকালীন রাজবংশশ সমাজের জীবিকা 
নিবাহের পদ্ধাতর গুরুত্ব অনুযায়শ সমুদয় বৃত্বকে ঝাঁক ও শৌর্যের বিচারে, 
1তনভাগে ভাগ করা যায় । মৈষাল ও মাহ্‌তের জীবিকা, গাড়ীয়াল, সপাই, 
নাইয়া বা মাঝ, সাদু বা সওদাগরের জশীবকা আর হালুয়া বা চাষী, বৈদ বা 
কবিরাজ, আখোয়াল বা রাখাল, মাচুয়া বা জেলে, ভারী বা ভারবাহক, ছাগল 
চরণ প্রম্খের জীবিকা । জাবনের সবচেয়ে বোশ ঝাঁক থাকে মৈষাল ও 
মাহৃতের বৃত্তিতে, পরবত্ণ পায়ে ঝঃকি বা পারশ্রম সাধ্য কাজ করে গাড়ীয়াল 
[সিপাই প্রমুখ এবং অপেক্ষাকৃত কম ঝঠকি অন্যান্য বৃস্ধিতে । 

অরণ্য-প্রধান অণ্ুলের অর্থনীতি নিয়ন্তিত হয় অন্য এক জীবিকার দ্বারা, 
তা মৈষাল এ মাহ্‌তের বৃত্তি। আসামের গৌরীপুর, গোয়ালপাড়া অগ্চলের 
গভীর অরণ্যে বিচরণ করতো 'অরণা ভৈষ” বা বুনো মোষ আর হাতা । এই 
মোষ ধরে সেগুলি পালন করা এবং হাতা ধরে তাকে পোষ মানানো ছিল 
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্যতম বৃত্তি। এই দুঃসাহাঁসক জীবিকায় 
পদে পদে ছিল জীবন নাশের আশঙ্কা, কন আর কোন লোভনীয় বৃত্তি না 
থাকায় এবং এই কাজে শৌর্যের পরিচয় থাকায় রাজবংশী পুরুষেরা এই বাত্ব 
গ্রহণ করতো । আসামের বনাণ্ুলে আর জলপাইগুড় ও কোচবিহার জেলার 
অরণ্যে মৈষাল আর মাহুতের বৃত্তিই অর্থনীতিকে নয়ন্মিত করতো । 

“সেইকালে এ সব অগ্জলের নদীর ও নিম্নভূমির জলা ও বিলের ধারে ধারে 
নলখাগড়া, ইকড়া, বাতা ( £15290800 £83ও ) ইত্যাদি বিবিধ প্রকার ঘাসের 
ঠাসা একটানা জঙ্গল । সেগুলিতে বড় বাঘ ( 8:0৪] 08০]: ), শুয়োর, হরিণ 
এবং বিশেষ করে বুনো মোষদের বিরাট বিরাট দলের চারণভূমি ছিল। তা 
ছাড়াও বুনো হাতীর দল ও গণ্ডারদেরও আনাগোনা কম ছিল ণ।|”১ এই- 
সব মৈষাল ও মাহ্‌তের জীবনযাত্রা ছিল যেমনি ভয়ঙ্কর তেমান করুণ ও 
মমস্পর্শা। জাবকার তাগিদে তারা যেত গভশর অরণ্যে, সেখানে মারাত্মক: 
হিংক্ত্র বন্য জ্তুকে বুদ্ধির লড়াইয়ে পরান্ভ করে এই সব মৈষাল ও মাহতের 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হত। বাথানের প্রাত মৈষালদের আকর্ষণ না থাকলেও 
অর্থনৌতিক অবচ্থার চাপে মৈষাল ও মাহুতকে ঘর ছাড়তে হয় বারে বারে, 
কারণ তার জীবিকা বাঁধা রয়েছে মহাজনদের কাছে । এই মাহত ও মৈষালের 
গানই ভাওয়াইয়া ও চট-কা। 

অর্থনৌতক অবন্থার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের গ্রাড়োয়ানেরও ভূমিক 


রাজবংশী সমাজ এবং ভাওয়াইয়া ও চটকা গান ১৩৫ 


রয়েছে। এক সময় কোচবিহার, জলপাইগ্হাড়, মালদহ ও পাশ্চম দিনাজপুর 
জেলায় গড়ে উঠেছিল বন্দর । আর কোন যানবাহন না থাকায় গরুর গাড়ীই 
ছিল একমাত্র ভরসা । নির্জন দুপুরের প্রচণ্ড তেজে তথগ্চ ধু ধু প্রান্তরে 
একাকী গরুর গাড়ী চালাতে চালাতে গাড়ীয়ালের বুকের যে না পাওয়ার 
অতৃপ্ত বাসনার তণপ্ত বাতাস বোরয়ে আসতো, তাইই রূপ নিয়েছে ভাওয়াইয়া 
গানে। এমান একটি গান, 

“বাওকুমটা বাতাস য্যামন ঘাঁরয়া ঘুরয়া মরে 

( ওরে ) এমত মোর গাড়ীর চাকা পন্হে পন্হে ঘ্‌রে রে ।” (সঞ্কঃ পৃঃ ৪৫) 

উত্তরবঙ্গে খন রেলপথের প্রসার ঘটোন বা মোটর গাড়ীর ব্যবহার শহরদ 
হয়নি তখন দেশ থেকে দেশান্তরে ষেতে নদী পথই ছিল একমাত্র ভরসা । 
এই নদ পথের নাবিক বা মাঝি আর বাণিজ্যের ব্যাপারী সওদাগর উভয়ের 
জীবনই অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে । আর এদের নিয়েই গাওয়া নান্য 
লোকসঙ্গীত উত্তরবঙ্গের একমাত্র সম্পদ হয়ে রয়েছে । উত্তরবঙ্গের জনজশীবনের 
অর্থনীতিতে কৃষিজীবীর যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি রয়েছে রাখাল, জেলে» 
ছাগস-চরুয়া বৈদ্য বা কাবরাজ, ও িপাহির ভূমিকাও । এইসব বাত্তিতে 
নযন্ত ব্যান্তদেরও জীবনের গান ভাওয়াইয়া ও চটকা। অর্থনৈতিক অবস্থার 
মোকাবিলা করতে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেছে নানা জীবিকা, 
আর তাদের জীবনের অন্যতম সঙ্গী ভাওয়াইয়া ও চটকা গানে এই সব 
জীবকার লোকদেরই তুলে ধরা হয়েছে । আর্থক অস্বচ্ছলতা এদের নিত্য 
সঙ্গী- সঙ্গীতের মধ্যেই ফুটে ওঠে সেই আর্ক অবস্থার কথা । 

একদিকে নগর-সভ্যতায় ব্যাপক শিক্পায়ন, অন্যদিকে গ্রামীণ জীবনে 
প্রাগোতহাসিক ষুগের কর্ম প্রচেপ্টাকে সম্বল করে শিষ্পনগরীর সুখ 
সম্পদলাভের আকাঙ্ক্ষা গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃঞ্টি 
করেছে । শিল্পায়নের দৌলতে গ্রামীণ জীবনে শ্রমিক জীবনকে স্বীকার 
করায় কর্মের অবকাশ কমে গেছে । উপরন্তু বিধবন্ত অর্থনীতি, সামাজিক 
িবভেদ ও সবোপাঁর শহরের জৌলহষ ভরা চাকচিক্যের মোহ _স্বতস্ফ্ত 
উদ্যোগের ব্যত্যয় ঘাঁটয়ে পরানুকরণ জীবনধারার প্রশ্রয় দিচ্ছে । ফলে মাটির 
কাছাকাছি যে সংস্কাঁত এক সময়ে সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম্তা ছিল তা আজ ছেয়ে 
গেছে শহরের আধুনিক শর পাশ্চমী সংস্কৃতির ছায়ায় । 

উত্তরবঙ্গের জনজশবনে অর্থনোতক পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক 
পাঁরবর্তনও সূচিত হয়েছে । যে ভাওয়াইয়া গান গড়ে উঠোছিল মূলতঃ মৈষাল 
মাহৃত, নাইয্া, গাড়ীয়াল,িপাইদের জীবন কাঁহনীকে নিয্পে বতমান জীবন- 


১৩৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ধান্রায় অর্থনৌতক পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত লোকসঙ্গঈগতেরও রূপ 


র্‌ 
বদল ঘটেছে । রেলগাড়ী আর সড়ক পাঁরবহনের সহজ লভ্যতায় গাড়ীয়ালের 
ভূমিকা এখন নগণ্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্পায়নের তাগিদে “বন কেটে বসত 
গড়ার ফলে শনধুয়া পাতারে দোলা জমির আজ বড়ই অভাব । পাওয়া যায় না 
আর 'অরনা ভৈষের পাল আর “হস্ভীঁর পালের বহেলা*র সন্ধান । বাথানে মোষ 
চারয়ে আর বনের হাতীকে পোষ মানিয়ে আজ আর গ্রাসাচ্ছনের ব্যবস্থা নেই, 
'এমনাঁক সেই অরণ্যই আজ ইট কাঠ পাথরের জঙ্গলে পাঁরণত | দুদন্তি মৈষাল 
আর মাহুত আজ আর রাজবংশশ কন্যার আকাঙক্ষত পুরুষের পযায়ে পড়েনা 
-কন্যার রুচিরও আজ পাঁরবর্তন হয়েছে । অর্থনৈতিক পাঁরবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে মাটির গান ভাওয়াইয়া ও চটকা যেন প্রাণ হারিয়ে ফেলেছে । 

“উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের প্রাণ প্রবাহ যেন অনেকটা থেমে 
যাচ্ছে । নদীগ্যীল আর নাব্য নেই, নেই অরণ্যে কাঠ ও মধু সংগ্রহের পালা । 
হাতী ধরা, মোষ চারণ যেন গ্রাম জীবনের জশীবকা থেকে উঠে গেছে। তাই 
মইযাল বন্ধু, গাড়ীয়াল বন্ধু, 'রাখাল বন্ধ, ও মাহুত 'বন্ধুদের রোমাণ্চকর 
যাত্রার কাহিনী আর শোনা যায় না। তিস্তা, তোষাঁ নদী, ময়না কুরুয়া পাখীরা 
আর বিরহশনী “চিটুল বিধুয়া” নায়িকার মনের কথা যেন শোনে না।”২ 


রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট £ 


একাঁদকে ভাওয়াইয়া মূলতঃ প্রেমের গান, বিরহ-বিচ্ছেদের গান আর আত্ম- 
শনবেদনের গান, অন্যদিকে চটকা হাঁসি মস্করা, রঙ-তামাশা ও আনন্দের গান 
হলেও, এই প্রেম, বিরহ, হাসি-মস্করা তামাশাকে ছাপিয়ে এই সঙ্গীতে কখনও 
কখনও প্রকাশ পেয়েছে সমাজ চেতনার স্বচ্ছ দহম্টিভঙ্শী। সাধারণতঃ 
রাজবংশী সমাজের জাশবনযান্রা সহজ সরল ও নিষ্ভরঙ্গ । প্রথমে রাজতান্তিক ও 
পরে সামন্ততান্লিক শাসন ব্যবচ্ছাতেও সাধারণ মানুষের জবনযান্রায় কোন 
উত্থান পতন পাঁরলাক্ষিত হয়ান। কিন্তু কালক্রমে রাজনোতিক ঘূণার্ত নিম্তরঙ্গ 
জীবনপ্রবাহে তুলেছে উত্তুঙ্গ ঢেউ । ফলে রাজনৈতিক ঘটনাবলী কখনও জন- 
গণকে করেছে উদ্বেলিত, তাদের প্রাতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছে--আবার 
কখনও বা তা ব্যাঁথতের দশর্ঘশবাসে পর্যবাঁসত হয়ে কেবল হাহাকারেই বিলীন 
হয়েছে । এই ব্যথা ও বণনার প্রাতিবাদে শান্ত নির্বঞ্কাট মানুষেরা তখনও কোন 
হাতিয়ার নিয়ে সরব আন্দোলনের মানাঁসকতা অর্জন নাকরায় জীবনের গানের 
মধ্যেই তার প্রকাশ সঈমায়িত রেখেছে । তাই কেবল প্রেমের কোমল কিই নয়, 
নয় কেবল অধ্যাত্ববাদের অন্তর্মখীনতা এমনাক কেচ্ছা আর রঙ তামাশায় জন- 
জীবনের গান ভাওয়াইয়া ও চটকাতেও ফুটে উঠেছে প্রাতিবাদ বিপ্লবের সুর, 
অন্যায়ের প্রতিবাদ আর কঠোর গ্লেষাত্বক ভাষায় অন্যায়কারীর মুখোস 
উন্মোচনের কথা । 

অবশ্য কারও মতে, “ীবভাজন ও সংঘাতহণন বানিয়াদের উপর গড়ে উঠে- 
ছিল যে সকল লোকসঙ্গীত, পরবতর্ণকালে সমাজের উৎপাদন পদ্ধাতর কোন 
পাঁরবর্তন না হওয়ায় এবং 'বাক্ষপ্ত কষক বিদ্রোহগীল ব্যর্থ হওয়ায় জনজীবনে 
সামন্তবাদী আধ্যাত্বকতা শান্তশালী হয়ে ওঠে ৷ ফলে লোকসঙ্গীতেরলোকায়ত 
রূপ অন্তহিতি হতে থাকে । অন্তত লোকায়ত রূপের প্রতিভূ সব দেহ- 
তত্বের গান। পরলোকের আকাঙ্ক্ষা শোষকের অধ্যাত্ববাদ এ সব গ্রহণ করাই 
হলো লোকসঙ্গীতের স্বধর্মচ্যাতি।”৯ কিন্তু অধ্যাত্মববাদের চেতনায় অনরপ্রাণিত 
হলেই লোকসঙ্গীতের স্বধর্মচ্যুতি ঘটে, এমন সহজ সিদ্ধান্তে আসা যথাযথ 
নয়। কারণ ভারতীয় সংস্কাতিতে অধ্যাত্ববাদও এক সংস্কীতি, তবে পযাঁলোচনা 
প্রয়োজন যে লোকসঙ্গীত লোকজীবনের প্রাণের কথা প্রকাশ করছে 'কিনা, সেই 
দৃষ্টতে বিচার করলে একথা িঃসন্দেহ যে ভাওয়াইয়া ও চটকার স্বধর্মচ্যাতি 
ঘটোন। কারণ জনমুখী সঙ্গীত হয়েই আজও টিকে রয়েছে ভাওয়াইয়া ও 
চট্‌্কা লোকসঙ্গীত । এজন্যই দেখা যায় ভারতের রাজনীতিতে নতুন পদক্ষেপ 
হিসাবে নিবাচনের পূর্বে মেকী জনদরদণীদের সম্পর্কে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া 
গায়ক সাবধান করে দিয়েছেন জনসাধারণকে-__ 

উত্তরবঙ্গের কিষাণ সাবদান 
যাঁদ মানধষির মত বাঁচিবারে চান | (সঙ্কঃ পৃঃ ১২৩) 
স্বাধীনতার অব্যবাহত পরেই ভারতের অর্থনৈতিক অবচ্ছার উপর নেমে 


১৩৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


আসে সামাজিক ব্যাধি--কালোবাজারণ ন্যাধ্যমূল্যে পণ্য পাওয়া না গেলেও 
আতরিন্ত মূল্যের বিনিময়ে কালোবাজারে, প্রয়োজনীয় পণ্যের ফোগান অঢেল ॥ 
এই অবস্থাকে জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য সোচ্চার হয়ে ছিলেন উত্তরবঙ্গের 
লোক কাব নিবারণ চক্রবতাঁ। 
“দরদশ মোর ভাই । চল কার চল; বহিচবার লড়াই । (সঙ্কঃ পৃঃ ৮৫) 
অন্যাদকে হাসি মস্করার মাঝেও তীব্র প্লেষের বাণী ফুটে উঠেছে সরকারী 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। রাজনোৌতক ভাগাভাগির ফলে বেরুবাড়ী অগ্চল 
পাঁকন্তানের ভাগে দেওয়ার পাঁরকজ্পনার বিরুদ্ধে তাই চটকায় ধ্ানত হয়েছে. 
এক প্রাতিবাদশী গান । 
“আসরেতে খাড়া হয়্যা বান্দিম এ লোক কাক 
দ্যাশের হালত্‌ দেখ্যা হইচুুরে আবাক। 
মর হায়রে কলিকাল-_ 
বেরুবাড়ী দিবার নাগি নাগ্যাচে ক্যাচাল ।” (সঙ্কঃ পৃঃ ১২৪) 
রাজনৌতিক সচেতনতার আরও প্রকাশ পাওয়া যায় যখন জমিদারা প্রথার 
[বিলোপ সাধনে জনমত যাচাইয়ের প্রশ্ন আসে । একযোগে সকলে জমিদারী প্রথা 
বিলেপের জন্য ভোট দিতে সমবেত হওয়ার কথা ভাওয়াইয়া গানের মাধ্যমে 
প্রচার করা হয়। 
চল: চল চল চলরে িষাণ ভাই 
জমিদারী উঁিবার তনে ভোট দিবার যাই । (সঙ্কঃ পৃঃ ৮৪) 
অন্যাদকে সরকারের ভূমিনীতি ও অপারেশন বগাঁকে সমর্থন করে দারদ্র 
ভূমিহীন কৃষকদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে এগিয়ে আসার আহবানও দেখা 
যায় চটকা গানে । 
“ও কিরে ও হালুয়া-_; 
দখল রাখ তুই ভূঁই দখল লেখাইয়া । (সঙ্ক পৃঃ ১২২) 
দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, রাজনোতিক শোষণ, সামাজিক কুসংস্কার 
সবকিছুই তাই আজ ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গানে স্থাম করে নিয়েছে । যে জন- 
সমাজের গান ভাওয়াইয়াও চটকা, সেই সমাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে সমান 
তালে এগিয়ে চলেছে এই লোকসঙ্গীতও | লোকসঙ্গীতের বৌশিস্ট্যই এই, চলমান 
জনজীধনের প্রবাহে প্রবাহত হওয়াই তার ধর্ম। ভাওয়াইয়া ও চট-কা তাই 
রাজনৈতিক দৃম্টিভঙ্গীতেও স্বকীয়তায় উজ্জল । 


৪. বাহতংশী নারীর ভীবনে ঃ 


ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গানের আঁধকাংশই পুরুষকণ্ঠে গীত হলেও বেশির 
ভাগ গানেই থাকে নারীর নিজস্ব কথা । সামাজিক জশবনের নানা চিন্- 
কজ্পনায় নারাই মৃখ্য হয়ে উঠেছে উভয় ধরণের লোকসঙ্গীতে । এর অন্যতম 
কারণ হয়তো রাজবংশশ জাবনযাত্রায় মাতৃতান্তিক সমাজ ব্যবন্থার প্রতিফলন । 
পুরুষের ষত গান তার আঁধিকাংশেরই মুখ্য উপজীব্য নারী, নারীকে ঘিরেই 
তার প্রেম, হাঁস-কান্না, নারীর বিচ্ছেদই-পুরুষের বিরহের একমাত্র জালা । 
মানব-মনের এই বিচিন্র অবস্থায় বিরহ মিলন, মান-মাথুরের অপূর্ব কথা 
ছন্দিত হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে ৷ সামাজিক নানা বাধা-বিপাত্তিতে 
অসংখ্য গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে রাজবংশ নারাঁর মনে মুক্তির কামনা 
অনেক বেশি প্রবল । তাদের মনের রুদ্ধম্তরোত যেন ঢল নেমে আসা নদীর 
স্রোতের মত । উত্তরবঙ্গের নারী তাই অনেক বোশ আবেগ-প্রবণ ; তাদের গানে 
তাই মান-আভমানের পালা বড় বোঁশ গভশর । রাজবংশী নারীর আভমানশ 
চোখের জল শরতের মেঘের ন্যায় ক্ষণম্ছায়শ নয়,তা যেন বষার মেঘমেদুর জলদ- 
গম্ভীর । তাই সে মেঘে যখন বরা নামে তখন সে প্লাবত করে জনসমাজকে । 

“দক্ষিণের নদী সমুদ্রের জোয়ারে হয় উচ্ছবল। তাই দক্ষিণ বাংলার 
কবিগণ যৌবনে দেখেছেন জোয়ারের উচ্ছৰাস। উত্তরাঞ্চলে পাহাড়ের ঢল নেমে 
নদী উচ্ছবল। উত্তরাগ্ুলের কবিদের চোখে পড়েছে যৌবনের ঢলে'র প্লাবন । 
এমনি ছোটখাট একান্ত পাঁরাঁচত বন্ত দিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁদের উপমার 
সম্ভার । তাঁর সংযোজনে ঘুবতাঁ কন্যাকে ?দয়ে তাঁরা বাঁলয়েছেন__ 

যৌবনের ঢলেরে বন্ধু ভাসিয়া যায় মোর গাও 
কতাঁদন হইল বাঁনজ যাবার দ্যাশে ফিরান নাও” 1- 

যৌবন অলক্ষে এসে বাসা বাঁধে মনে, দেহে । রন্তে ছড়িয়ে দেয় তার 
দুর্দমনীয় প্রভাব । কিন্তু অলঙ্ৰ প্রাচীরের ন্যায় সামনে এসে দাঁড়ায় ন্যায় 
নীতির দণ্ডহাতে সমাজপাঁতিরা, অপর পাড়ে যৌবন-তাঁড়তা নারী তার 
আপন আবেগে চণ্ল। তাই লোককবিরা তাঁদের মরমী কথায় তুলে ধরেছেন 
সমাজের এই নারী মনের ছবি । সেখানে কল্পাঁনক য়াধাকৃফকে এনে তাঁত্বক 
ব্যাখ্যা তাঁরা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনান, বা ধমীয় আবরণে-নারীর 
আকুলতাকে আচ্ছন্ন করারও প্রচেম্টা নেই। নারীমনের কোমল অনুভূতিকে 
সত্যানিষ্য করে সমাজের সামনে তুলে ধরলেও সমাজ তাকে কৌশলে উপেক্ষাই 
করে গেছে । কিন্তু সমাজ উপেক্ষা করলেও নারী মনের অতৃপ্ত কামনা বাসনা 
লেপ পায়নি, বরং প্রদমিত হওয়ায় তা আরও তীব্রতর হয়েছে । কুমারী মলের 
কামনার মণিকোঠা কানায় কানায় পূর্ণ, অনাঙ্বাঁদিত প্রেমের মধুর বাতাসে, 
টা উপর 55048 
জানায় পরম-পাল্ক বিধাতার, দরবার়ে-" | 


৯১৪০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


“রে বাদ নিদয়া--। 
পরথম যৈবনকালে না হৈল মোর বিয়্যা 
আর কতয়কাল রহিম ঘরে একা কিনা হয়্যা | (সঙ্কঃ পৃঃ ৪১) 
প্রেমে পাগালনী প্রায় নারী নির্দয় মূক বিধাতার কাছ থেকে কোন সান্ত্বনা 
পায় না, তাই যৌবন মদমত্তা নারী ছুটে বেড়ায় “আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী 
প্রায় স্বীয় প্রেমের কস্তুরী গন্ধে বিভোর হয়ে । প্রেমাকূলা নারী আক্ষেপ 
জানায়-_ 
“আম কি দয়া বান্দিয়া আইকবো 
আমার এ নয়া যৈবন রে | (সঙ্কঃ পৃঃ ৩৭) 
হৃদয়ের অতৃপ্ধ কামনায় যৌবনোচ্ছলা নারী সমাজের মানুষ এড়িয়ে আপন 
হৃদয়ের কামনার দুর্বহ ভার লাঘবের প্রত্যাশায় শরণ নেয় প্রকৃতির প্রাতিভূ-_ 
নদী, গাছ ও পাখীর কাছে। যৌবনাবেগ তাঁড়তা নারী শিমুল বৃক্ষকে 
সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করে-_ 
ওবারিক্ষো শিমিলারে গগনে ম্যালে ঠ্যাল 
নারী হয়্যা অসপের যৈবন আইকবো কতয়কাল 1 ( সঙ্কঃ পৃঃ ৩৭) 
বহতা নদীর মত সদা চণ্ছল যৌবনকেও বেধে রাখা যায়না অনন্তকাল, 
অথচ সমাজের কঠোর নিয়মে যৌবনের আকাঙ্ক্ষা পুরণেও বাধার প্রবল প্রাচীর, 
স্বভাবতই মন চায় বিদ্রোহী হতে । সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে যৌবনদণপ্তা 
নারীর আপন ইচ্ছা প্রকাশ পায় ভাওয়াইয়া গানে" 
“পাণ বাঁচেনা যৈবন জবালায় মার__ 
_যেনা দ্যাশে দোসর মিলিবে সেই দ্যাশোত যাইরে 1”(সঙ্কঃ পঃ৪০) 
কিন্তু নির্মম সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ-নির্ভর যুবতাঁ কন্যার অন্তরে বিদ্রোহের 
আগন্ন জবলে উঠেও আবার তা অন্তরেই অবদামত হয় । কারণ চিরাচরিত প্রথা 
ভেঙে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার দুঃসাহস অনেকেরই থাকে না, বিশেষতঃ 
যে সমাজে অর্থনোতিক স্বচ্ছলতার একান্ত অভাব, তাই অসহায় কন্যা লজ্জার 
বাঁধন ছিড়ে মমতাময়ী মায়ের কাছে জানায় আপন অন্তরের বাসনা-_ 
“আই মোক ব্যাচেয়া খা হে খা। 
গাবুর হয়্যা মন বান্দিয়া না যায়রে রওয়া। (সঙ্কঃ পৃঃ ৬৮) 
রাজবংশী সমাজ ব্যবস্থায় মেয়ের বিয়ে দিলে কন্যাপণ দিতে হয়, কিন্ত 
ভগ্ন অর্থনীতিতে ছেলেদের বিয়ে করার সামর্থা সধ সময় থাকে না, ফলে 
অনূঢ্রা কন্যার মন হয় বাহমর্খী। রাজবংশী জনজীবনের গান ভাওয়াইয়া ও 
চউকায় দরদী শিক্পীবৃন্দ_ মেয়েদের এই ভাবাবেগকে সুরের দোলায় তুলে 
িনয়েছেন। সেই সুরের দোলায় দোলায়ত নার হৃদয়ের করুণ আর্তি ছড়িয়ে 
পড়ে উত্তরবঙ্গের আকাশে বাতাসে, ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের রূপে । 
রাজবংশী সমাজে মৈষাল,মাহ্‌ত, গাড়ীয়াল, নাইয়া সিপাই সকলেই: স্য-স্ষ 
বৃত্তে গার্বত ছিল, আর তাই এরাই ছিল রাজবংশশ রমনণীর কামনার ধন। 


রাজবংশ সমাজ এবং ভাওয়াইয়া ও চট-কা গান ৯৪ 


ভাওয়াইয়া ও চটকা গানে তাই এদের কথাই এসেছে বার বার। তবু মৈযাল 
যায় বাথানে, তার কাছে প্রাণের খোরাকের চেয়ে দেহের খোরাক সংগ্রহই 
জরুরী । নারী সঙ্গ সখের চেয়ে তাই বাথানই মৈষালের কাছে আকর্ষণীয় । 
«এই বেপরোয়া 'বাডীদয়া” চিত্রের নায়কদের দেখা যেত-_রদপ্রের তা"্ডবে 
তাদের আকর্ষণ মৃত্যুর হাত ধরে চলতে তাদের আনন্দ, স্বাছন্দে তাদের 
বতুষ্ণা । তারা ঘর বাঁধত, ঘর তাদের বাঁধতে পারত না ।”২ 
মৈষালের ন্যায় মাহৃতও রাজবংশী রমনীর প্রার্থত পুরুষ । হাতী ধরতে 
ণগয়ে জঙ্গলা হাতীর আক্রমণে প্রাণ নাশের আশৎক্ষা থাকে, সেই আশঙ্কার 
কথাই ফুটে উঠেছে ভাওয়াইয়া গানে রাজবংশী নারীর কথা হয়ে, 
“আরে ও মোর জোঙ্গালয়া হাতীরে । 
নাতি কর'রে তোরে-- | 
ওভাগোনীটাক্‌ আড় না কারস এ ভোব সইংসারে' (সঙ্কঃ পঃ ৬৯) 
অবশেষে একাঁদন বাজে বিয়ের সানাই । সানাইয়ের সুর মুছণায় একাঁদকে 
যেমন আনন্দ ঘন পাঁরবেশ গড়ে ওঠে তেমান অন্যাদকে কন্যার আসন্ন বিদায়- 
ক্ষণে তার আত্মীয় পারিজনেরা হয় শোকাকুল । সামাঁজক রীতি অনুযায়ী 
বিয়ের পর কন্যাকে যেতে হয় *বশুরবাড়ী--স্বামীর ঘর করতে' ৷ কিন্ত 
আজন্ম পালন করেছে যে বাবা মা ও আত্মীয় পরিজন, তাদের ছেড়ে যেতে 
কনার মন হয় বিয়োগ বিধূর । সদ্য বিবাহিতা কন্যার এই মনের অবচ্ছাও 
ভাওয়াইয়া গানে ফুটে উঠেছে স্ন্দরভাবে__ 
“ওকি ও গাড়ীয়াল ভাই__। 
ও রে আইচ্ডে বোলান গাড়ী গাড়ীয়াল ও ধেরে বোলান গাড়ী 
(ওরে) এক নজর দ্যাঁখয়ালই মুই দয়াল বাপো বাড়ী 1 (সব্কঃ প$৬৮) 
িন্ু *বশুরবাড়ীর হাল দেখে কন্যার প্রাতবাদী স্বরূপে প্রকাশ পায়। 
মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে তাকে বিয়ে করা হয়েছে এই আঁভিযোগে স্বার্মীকো তির- 
স্কার করতে তার বাধে না । চটকা গানে এর সন্দর ঝগ্কার দেখা যায়__ 
'নাক ডাঙ্গেরার ব্যাটাটা চউখ ডাঙ্গেরার লাতিটা 
মোক ভুলাল: সতের খাড়ু দিয়া ॥' (সঙ্কঃ পৃঃ ১০৪) 
[িবাহিতা নারীর জীবনে চরম সর্বনাশ নেমে আসে তার পাঁত বিয়োগে। 
জশবনের চরম শোকের ছবিও ভাওয়াইয়া গানে ফুটে উঠেছে গভার 
আত্ননাদে। 
উগলা কাথা কন্‌না, নেবা আগুন মোর জরালান না 
বিয়ার সোয়ামশ মোর গেইচেরে মায়া ।” (সঙ্ক পৃঃ ৪৭) 
কালের অনন্ত প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের দুঃখ ও বেদনাবোধের গভীর- 
তাও ক্ষণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে-_-একসময় সেই দঃখবোধের বোঝা বেড়ে 
ফেলে নার আবার চলতে শুরু করে নতুন অধ্যায়কে অবলম্বন করে। বাল- 
বিধবা যে নারী একসময়ে শোকাকুল হয়ে জীবনে চলার ছন্দ হারিয়ে ফেলে- 


১৪২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গশত 


ছিল, সময়ের প্রলেপে সে তার পুরনো শোক পাঁরহার করে উঠে দাড়ায় নুন 
করে 'জশবনের মানে? খখজতে ॥। তাই আপন যৌবনের তাড়নায় সে আবার ঘর 
বাঁধার স্বপ্প দেখে, আপনাকে আবার স্ন্দর করে মেলে ধরে অন্য পরুষের 
কাছে, নতুন করে প্রেম নিবেদন করে নতুন মানুষের কাছে । অবশ্য রাজবংশ 
সমাজে 1বধবা বিয়ের প্রচলন থাকায় পৃনার্ববাহে সমাজের প্রচ্ছন্ন সায় থাকে । 
বাল-বিধবা নারী তাই প্রেমের ডালি নিয়ে বরণ করে তার নতুন প্রেমাস্পদকে-__ 

“যাইও যাইও কালা আগুনেরো ছলে-__ 

তোর কালার উজানে বাড়ী, মু নারী চিটুল আঁ়রে" ।(সঙ্কঃ পৃঃ ১১) 

এই ভাবেই এঁগয়ে চলে সমাজ । জাঁবনের ছন্দ শুরু হয় নতুন লয়ে । শুধু 
কান্নাই নয়, নয় কেবলই ব্যর্থ প্রেমের হতা*বাস, ভাওয়াইয়া ও চটকা গানে 
রয়েছে আশা প.:রণেরও কাব্যগাথা । ' 

রাজবংশী সমাজ জীবন যেভাবে গড়ে উঠেছে ও যে গাতিতে এাঁগয়ে 
চলেছে তারই সঙ্গে সমান ছন্দে ও গাতিতে এগিয়ে চলেছে রাজবংশ জনজশীবনের 
গান ভাওয়াইয়া ও চটকা । সমাজের প্রাতাঁট মূহুর্তের ছাবি বাঁধা পড়েছে এই 
দুই সঙ্গীতে। মাতৃতান্ত্িক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ভুমিকা অগ্রগণ্য হওয়ায় নারী 
জীবনের সঙ্গে ভাওয়াইয়া ও চটকা গানও আবিচ্ছেদ্য ভাবে জঁড়য়ে রয়েছে । 
ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গানই রাজবংশণ নারীর জীবন দর্পণ, নারীর না বলা 
বাণীর বাথ্ময় প্রকাশ । 


সঙ্কলন 2 প্রথম অংশ 
ভাওয়া ইয় গানের বিষয়াযনথারী সন্কলন 


[ সঙ্কলনের আঁধকাংশ সঙ্গীতই 'বাঁভন্ন সময়ে, বাভল্ন চ্ছান এবং শিষ্পর 
কাছ থেকে সংগৃহীত । কতিপয় "সঙ্গত বিভিন্ন পুন্তক, সামায়ক পান্তকা ও 
গ্রামোফোন রেকড" থেকেও সংগৃহীত । সঙ্গীতের শেষে সংশ্লিষ্ট উৎসের উল্লেখ 


করা হয়েছে। 


সঙ্কলনের বিষয়ানুযায়ী 'বিভাজনে সঙ্গীতের আক্ষারক অর্থই গৃহীত 
হয়েছে, কাঁতপয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহত অর্থ ভিন্নরপ হলেও সেগুলিকে 
আক্ষরিক অর্থানৃযায়ীই সান্নবেশিত করা হয়েছে । এতদ্াতীত বিভিন্ন অগ্চলে 
একই সঙ্গীতের কথান্তর প্রচালত থাকলেও গ্রন্ছের কলেবর বাঁদ্ধর আশঙকায় 
অপ্রচলিত সঙ্গীত পারহার করে কেবল প্রাতনিধিত্বমূলক সঙ্গীতই পারবেশিত 


হয়েছে । বানান আগ্াালক উচ্চারণ অন_যায়ীী করা হয়েছে । ] 


সঞ্কলন পন্ঠা 


১. বিবাগী বাউদিয়া 
ক. সৌন্দর্য বর্ণনা খ.' আত্মনবেদন গ. দেহতত্ব 
ঘ. তুখ্যা বা মনশিক্ষা ৬. উদাসা মানস 
২. কৃষ্ণমীলা অবলম্বনে রচনা 
চৈভন্তালীলা অবলম্বনে রচনা 
৪. প্রেম নিবেদন 
ক. নারী পুরুষকে খ. পুরুষ নারীকে গ. পারস্পারিক 
4. বিরহ জালা 
ক. নারীর বিরহ খ. পুরুষের বিরহ 
৬. প্রেমে হতাশা 
ক. নারীর আক্ষেপ খ. পুরুষের হতাশা 
৭. বিচ্ছেদ ( পেয়ে হারানোর বেন! ) 
ক. নারীর বেদনা খ. পুরুষের বেদনা 
৮. পরকীয়া! প্রেম 
ক. নারাঁর প্রেম খ. পরনারীর 
প্রতি পুরুষের প্রেম 
৯. দুঃখের পাঁচালী 
১০. প্রিয়জনের বিপদাশক্কা 
১১. পরহুঃখে কাতরতা 


রঃ 


১--৭ 


১২, 


১৩, 
৯৪, 
৯৬. 


সঙ্কঃ পহ্ঠা 


সমাজ চিত্র ৬৫৬--৭৪ 
ক. দেবার্চনা খ. বিয়ের গান গ, জীবনের ছবি 
ঘ,. লোকাচার 
অর্থ নৈতিক অবস্থা ৭৪ 
উদ্ভট কল্পনা ৭৬ 
লোক সাংবাদিকতা ৭৬--৮৬ 


ক. জশবনযন্ত্রণা খ. শ্রমজীবন গ. শ্নেষাত্মক গান 
ঘ. প্রাতিবাদ গান 


সঙ্কলন ৫ দ্বিতীয় অংশ 
চট্‌কা গানের বিবয়ানুষায়ী সঙ্কলন 


[ ভাওয়াইয়া গানের বিষয় বিন্যাসের ন্যায় চটকা গানের বিষয়ানুযায়ী 
সঙ্কলনেও গানের আক্ষরিক অর্থান[যায়ীই 'বষয় ?বভাজন করা হয়েছে, 
গানের অন্তানাহত অর্থ ভিন্নতর বিষয়ের হলেও, অনেক ভাওয়াইয়া 
গানও চটকা সুরে গাওয়া হয়। তবেষে গানগ্ল মূলতঃ চট:কা গ্রান 


হিসাবে স্বীকৃত $ সেই গুজিকেই এই সংকলনে সা্নীবষ্ট করা হয়েছে । ] 


ডি ১ লে কী ০ ও % 


৫৮ 8/ &/ 
এ 


প্‌ন্ঠা 

কৃষলীলা অবলম্বনে রচনা ৮৭ 
প্রেম গনবেদন ৮৯ 
প্রেমে হতাশা ৯৫ 
বিচ্ছেদ (পেয়ে হারানোর বেদনা) ৯৮ 
পরকীয়া প্রেম ১০০. 
সমাজ চিত্র ক. জীবনের ছাঁব খ. বিয়ের গান ১০৩ 
অর্থনোতিক অবস্থা ১১০. 
উদ্ভটে কল্পনা ৰ ১১২ 
রঙ-তামাশা ১১৩ 
ছড়া ১১৯৭ 
কেচ্ছা ূ ১১৯ 
লোক সাংবাদিকতা ২. ।.১২১-১২৪ 
(ক) জাবন সংগ্রাম ১২১ 

(খ) রাজনীতি 0০৯২২ 


€গ) প্রাতিবাদী গাম : ১২৪. 


ভাওয়াইয় গান্রে বিষয়ানুযায়ী সঙ্থলন 
বিবাগী বাউদিয়া 


ক. সৌন্দর্য বর্ণনা ১ 


দিনের শোবা১ সূরয২রে, আইতের৩ শোবা চান৪ 

হালুয়ার« শোবা হালকায্য৬, জমিনের? শোবা ধান। 

ঘাসের শোবা সবুজ অঙ৮, (ওরে ) মাঁটর শোবা ঘাস 

কাঁশয়ার" শোবা ধল্লা১০ ফুলে, আইলে১১ ভাদ্দোর১২ মাস ॥ 
পন্হের*৩ শোভা বটরে১৪ 'বারাক্ষ১৫, 'বারাক্ষর শোবা ছেয়া ৯৬ 
বনের শোবা অসের১৭ ফুলফল, মোনের৯৮ শোবা মায়া । 
গদগীর১৯ শোবা আজরেহংসা২০ আর ও পদ্মফুল 
নদীর শোবা বাইছালণ২১ খেলা, ভাক্গয়া নামায় কূল ॥ 

দীগল২২ ক্যাশ২৩ শোবা করে, যৈবতর২৪ জাতি 

গাবুর২৫ পুরুষের শোবা (ওরে ) থোলা বুকের ছাতি। 

নারীর শোবা দীগল ক্যাশ উপবতী২৬ নারী 

( ওরে ) ঘরের শোবা ব্যাটারেবেটি২, পৃব-দুয়ারী২৮ বাড়ী ॥ 
খঞ্জনা পক্ষীর শোবা হুইচেরে৯৯ খঞ্জনীরে লয়যা৩০ 


মোর পুরুষের শোবা হইচে মোক-৩৯ সোন্দরীক-৩২ পায়্যাও৩ ॥ 
(মাধব দাণ। থাগঢাবাড়ী, কোচবিহার ) 


শব্দার্থ ঃ ১শোভা ২-সূর্য৩-রাতের ৪-চাঁদ ৫-চাষীর ৬-কৃষিকার্য ৭-জামির 
৮-রঙও ৯-কাশফুলের ১০-সাদা ১১-এলে ১২-ভাদ্র ১৩-পথের ১৪ বটগাছ 
১৫-ব্ক্ষ ১৬শ্হায়া ১৭-রসের ১৮-মনের ১৯-দঘীর ২০-রাজহাঁস ২১-বাইচু 
খেলা বা নৌকা দৌড় ২২-লম্বা ২৩-কেশ বা চুল ২৪-ঘুবতীর ৯৫-জোয়ান 
২৬-রুপবতাী ২৭-ছেলেমেয়ে ২৮পূর্বমুখী ২৯-হয় ৩০-লয়ে বানিয়ে 
৩১-আমাকে ৩২-সুন্দরীকে ৩৩-পেম়ে । 


নি উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
থ. আত্মনিবেদন 


॥১॥ 
অবোদ* মোনরে-_২ 
সকালে কর মোরে পার, বেলা ডুবলে মোন হবে অন্দকারতও। 
কিনারায় চাপিয়া৫ নাও৬, নায়ের বাদাম? তুলিয়া দ্যাও 
একেতে আন্দার আতি৮ আরো নাই মোর সঙ্গে সাত৯ 
পার কর্যা*০ দ্যাও দয়াল গুরু, সময় বয়্যা১৯ যায় ॥ 
কেশনঘাট কদম্বতলাঃ এখানে সাদর১২ মেলা 
এঁটে৯৩ বইসে১৪ অবোদ মোন, কর হরি সাদোনা ১৫ ॥ 
(কুমার নিধিনারার়ণণ কোচবিহার ) 


1৭] 


গোঁসাইজশী কোন অংএ১৬ বান্দিচোং১৭ ঘর। 
তাইতো ধান্দা৯৮ নাগে গোঁসাইজী কোন অওএ বান্দচোং ঘর | 
চেংড়া কাল৯৯ গেইল.২০ হাসিতে খোলতে গাবুর২১ কাল গেইল অঙ এ 
পাড়ল 'বধৃূকাল২২ঘোটল২৩জোঞ্জাল২৪ গুরু ভাঁজমৃ২৫ কতয়কাল২৬ ॥ 
চুলোনা২৭ পাকল২৮ দাঁতোনা২৯ ভাঙ্গল৩০ বয়স হয়্যাও১ গেইল ভাটি৩২ 
আইন্তে আইস্ভে৩৩ খাঁসয়া পাঁড়ল (ও তোর) আঁঙ্গলা৩৪ দোলানের ৩৫ মাঁট । 
( নারায়ণ পাল। কোচবিহার ) 


ভাটিয়ালী ঃ 
॥৩॥ 


মোন্‌ মাজি তোর বৈঠা নে রে-- 

আ'ম আর বাইতে পারলাম না। 

সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে 

তবু নদীর কূল কিনারা পাইলাম না ॥ 


শব্দার্থ ঃ ১-অবোধ ২মনরে ৩-অন্ধকার ৪-পাড়ে &-চেপে ৬-নৌকা 
৭-পাল ৮শরাত্র ৯-সাথী ১০-ক'রে ১১-বয়ে ১২-সাধৃর ১৩-এখানে ১৪-বসে 
১৫-সাধনা ১৬-রঙে ১৭-বাধছো ১৮-সন্দেহ ১৯-ছেলেবেলা ২০-গেল 
২১-যৌবনকাল ২২-জীবনের অপরাহ্বেলা ২৩-ঘটছে ২৪-গণ্ডগোল ২৫-বন্দনা 
ই৬-কোনসময়ে ২৭স্টুলও ২৮-পেকে গেছে ২৯-দতিও ৩০-পড়ে গেছে ৩১-হয়ে 
৩২-জীর্ণ ৩৩-ধীরে ধারে ৩৪-রাঙ্গন ৩৫-দালানের ৷ 


সঙ্কলন ত 


আ্যাকে আমার ভাঙা তরী 
পাপের বোঝা হইল ভারা, এখন উপায় কি কার। 
আম আর কতকাল বাইবো বৈঠারে 


নৌকা ভাইটায় ছাড়া উজায় না ॥ 
( রেকড £ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ) 


॥9 ॥ 
আমার যেমন বেণী তেমাঁন রবে চুল ভিজাব না। 
চুল ভিজাবনা আম বেণী ভিজাব না। 
জলে লামবো* জন ছড়াবো জলতো ছোঁবনা 
এধার ওধার সাঁতার পাথার কার আনাগোনা 
জলে ডুববো আম কারো কথা শুনবো না ॥ 
ভোগ লাগাবো ভুখে মরবো না (সজনী গো )-- 
আম রাঁধবো বাঁড়বো ব্যঞ্জন কাঁটবো তবু আম হাঁড় ছোঁবনা । 
গোঁসাই রসরাজে বলে (নাগরগ লো ) শোনলো নাগরা 
রূপের যাই বালহার 


আম হবোনা সতী না হবো অসতা তবু আমি পাত ছাড়বো না ॥ 
(হরেন্্রনাথ চক্রবর্তী বাংলার লোকলংগীত ; ১মথণ্ড | পৃঃ ৬৫) 


গ. দেস্তত্ব 
॥১॥ 


ও মোন অসনা ২--। 
মানব দেহার৩ গৈরব৪ কইরোৎ না। 
এ দেহা মাঁটর ভান্ড৬, ভাঙিলে হইবে খান্ড খাণ্ড৭ 
জোড়া দিলে জোড় তো নাগে৮ না॥ 
যেমন আসমান* হা'তে১০ জল পড়ে, জলের ভূল্‌কা১১ ধরে 
দেইখতে দেইখতে১২ যায় মলাইয়া ॥ 
একাই এইসেচি১৩ ভোবে১৪ একাই যাইতে হবে 
সঙ্গের সাত কেউতো হবে না ॥ 
শব্ধার্থঃ ১-নামবো ২-রসনা ৩-দেহের ৪-গর্ব ৫-কোরনা ৬-মাঁটির পাত্র 


৭-চুণবচূর্ণ ৮-লাগে ৯-আকাশ ১০-হ'তে ১৯-বদংবৃদ ১২-দেখতে দেখতে 
১৩-এসেছি ১৪-পৃথিবীতে | 


৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


বারিক্ষোঃ ঠ্যালে২ পাকীর৩ ভাসা৪, ঠ্যাঙ্গ ভাইঙ্গলে৫ হবে ক দশা 
এ রকম মানাষরঙ দেহারে । 
একদিন আইসবে? দুরন্ত শমন, পরাইবে কাঁটন৮ বন্ধন৯ 
মিনাত কইরলে ছাড়িয়া যাইবে না॥ 
( উত্তম দাশ । দিনহাটা, কোচবিহার ) 


॥২॥ 
এ ভোব সইংসারে১০ রে, মোন না মজিল- রে 
চলো চলো দ্যাশে১৯ যাই । 
নিদুয়া৯২ পাতারে১৩ গচ১৪, তারও হইল শত ঠ্যাল১৫ 
সেই না ঠ্যালে বগিলা১৬রে কইরচে১৭ ভাসা১৮। 
আহারের কারণেরে, জমিনে নামিল রে১৯ সেও বন্দী ময়ার জালে ॥ 
অখুট্া শিমিলার২০নাও,টলমল করে গাও বাত্তশ বাঁধাখাসিয়া পড়েরে জোড়া 
মোন কাম্ঠের২১ নৌকাখানি, (আর) পবন কাম্ঠের বৈঠাখান 
সেও ঠোৌঁকল-২২ বাল.চরে রে ॥ 
( চিন্তরঞ্রন দেব-_বাংলার পলীগীতি ॥ পৃঃ ২১৫) 


ঘ. তৃথ্য বা মনশিক্ষা 
॥১ 1 
এ দেহার গৈরব 'মছা২৩ জলের ভূলুকারে২৪ 
উীঁড়য়া যাবে পরাণপাখা পাঁড়য়া রবে দেহা২৫ । 
ভাই বলো ভাতিজা বলো সোম্পাত্তরো২৬ ভাগণী 
আগে কইরবে২? ধনের বাটা২৮ পাছোত্‌২৯ দেহার গতি ॥ 
কাণ্টা৩০ বাঁশের খাট পালং৩১ (ওরে) শুকনা পাটার ডাঁর৩২ 
চাইরজনাতে৩৩ লইয়া যাইবে “মশান ঘাটার৩৪ বাঁড়। 


বা 


শব্ার্থঃ ১-বক্ষে ২-ডালে ৩-পাখীর ৪-বাসা &-ভাঙলে ৬-মানুষের 
এ-আসবে ৮-কাঁঠন বাঁধন ১০-সংসারে ১১-দেশে ১২-ধুধু ১৩শ্প্রান্তরে 
১৪-গাছ ১৫-ডাল ১৮-বক ১৭-করেছে ১৯৮-বাসা ১৯-নেমে এল ২০-শিমূল 
গাছ ২১-কাঠের ২২-আটকে গেল ২৩-মথ্যা ২৪-বুদ্বদ ২৫-দেহ ২৬-সম্পাত্ত 
২৭-করবে ২৮-টাকাকড়ির ভাগ বাঁটোয়ারা ২৯-পরে ৩০-কাঁচা ৩১-পালওক 
৩২-দাঁড় ৩৩-চারজনে ৩৪-মশান ঘাট । 


পঙ্কলন রে 


€ আহা ) হাতে 'নবে জোখা নোঁড়১ রে মোন্‌ কানদেতে২ কোদাল 
নিজ ঘর ছাইড়্যা গেইল নিদুয়া পাতার৪ ॥ 
তলে দিবে ধাম€ খাঁড় রে মোন উপরে দিবে খাঁড় 
[তন পাক, ঘ্ারয়া কহে বোলো হোর হো'র ॥ 
( পানিদ্ন! দাস। কোচবিহার ) 


॥২॥ 
ফান্দে+ পাঁড়য়া বগা কান্দেরে৮__ 
ফান্দ পাঁতিচেন ফান্দুয়া৯০ ভাইরে পধাঁট মাচো১১ দয়া 
ওরে) মাচের নোভে৯২ বোকা বগা পড়ে উড়াল দিয়া । 
ফান্দে পাঁড়য়া বগা করে টানাটুনা৯৩ 
(ওরে) আহারে কোন কুক্কুরার৯৪ সুতা হল$ লোহার গণা১৫ রে 
ফান্দে পাঁড়য়া বগা করে হায় হায় 
(ওরে) আহারে দারুণ [বাদ১৬ সাত৯৭ ছাড়্যা৯৮ যায়রে ॥ 
উীঁড়য়া যায়রে চকোয়ার পঙ্খঈ১৯ বগণীক ২০ বলে তারে» 
(ওরে) তোমার বগা বন্দী হইচে২২ ধল্লা নদীর২৩ পাড়ে রে। 
এই কাথ।২৪শুঁনয়া বগশ দুই পাঙ্খা২৫মোলল- 
(ওরে) ধন্লা নদীর পাড়ে যাইয়া দরশন দিল রে ! 
বগাক- দেখিয়া বগী কান্দেরে 


বগীক- দৌঁখয়া বায় কান্দেরে ॥ 
[ রেকড £ আব্বামউদ্দিন ] 


মারফতী 
॥৩ ॥ 
লোকে বলে বলেরে ঘরবাঁড় ভালা নায়২৬ আমার 
বক থর বান্ধিমু আমি শৃন্যেরই মাঝার | 
ভালা২" কইর্যা ঘর বান্দিয়া কয়দিন থাকম:২৮ আর 
আয়না দিয়া চাইয়া২৯ দেখ পাক.নাত৩০ চুল আমার । 


শব্বার্থঃ ১-লাঠি ২-কাধে ৩-ধুধু ৪-প্রান্তর &-মোটা কাঠ ৬-লে। 
৭-ফান্দে ৮-কাঁদে ৯-পেতেছে ১০-শিকারণ ১১-মাছ ১২-লোভে ১৩-টানাটান' 
১৪-রেশমী সৃতা ১৫-তাত ১৬-বাঁধ ১৭-সাথী ১৮-ছেড়ে ১৯-কোর পাখী 
২০-স্ত্র বক ২১-ইশারায় ১২-হয়েছে ২৩-ধরলা নদী ২৪-কথা ২৫-পাথা । 
২৬-ভাল নয় ২৭-ভালো ২৮-থাকবো ২৯-চেয়ে ৩০-পাকা । 


ঠ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


এই ভাঁবয়া হাছন রজায় ঘর দুয়ার না বান্দে 
কোথায় নিয়া রাখবো আল্লায় তাই ভাবিয়া কান্দে। 
জানতো যাঁদ হাছন রজা বাঁচবো কত দিন 


দালান কোঠা বানাইতো কারয়া রঙ্গীন ॥ 
(পুধ বাংলার লোকসংগীত £ দীনেন্্ চৌধুরী । পৃঃ ১৫৭ ). 


॥৪ ॥ 
মোনরে-__। 
আপন কর্মদোষে সব হারাইল, দোষ দিবি কাঁয়১ 
পৃবান২ পচ্চিয়াও বাও৪, আদাকিষ্ের৫ ভাঙ্গা নাও৬ 
ঠমকি ১মাক উঠে পান । 
মোনরে-.। 
ইঙ্গলা 'ঙ্গলার ঘর, ঘুণে কইর্‌চে৭ জরোজরো” 
খইস্যা৯ পাঁড়ল: তোর বাত্তশ বন্দনের১০ জোড়া 
জোড়ার উপর জোড়ারে, পবন কান্ডঠের নৌকারে 
সেইনা নৌকা ঠোকিল: বালুচরে ॥ 
মোনরে--। 
ও পাড়ে কদন্বের গছ, ঝিলমিল ঝিলমিল করে পাত:৯৯ 
তার উপরে জোড় বাঁগলার১২ ভাসা১৩। 
আহারে লোভেরে, জমিনে পাঁড়য়ারে 
সেই না বগা ঠোঁকল ময়াজালে ১৪ ॥ 
(পাতকী বর্মণ । জলপাইগুড়ি ) 


॥ & ॥ 
ওরে দুনিয়ার মজা কেউ পাইল. কেউ পাইল না। 
এই তো ভোবের১৫ কাণ্ড কারখানা । 
দুই দিয়াই দুনয়া, এই আছে এই নাই 
তিতা মিঠা কিছুই বুঝলাম না ॥ 


শব্দার্থঃ ১-কাকে ২-পবাদকের ৩-পশ্চিমী ৪-বায় ৫-রাধারুফের- 
৬-নৌকা ৭-করেছে ৮-ঝাঁঝরা ৯-খ'সে ১০-বাঁধনের ১১-পাতা ১২-বকের 
৯৩-বাসা ১৪-মায়াজালে ১৫-ভবের (দুনিয়ার )। 


সঞ্কলন ৭ 


দুইদিনের তরে ভাই শ্্ীপূত্র বান্দোব২ পাই 
দুইদিন বাদে ছাইড়বে সব জনাই 
(আর) আসলাম কিবা কাজে করিলাম কিবা কাজ 
ি করিম নাই তার ঠিকানা ॥ 
ওরে ভাইবতে ভাইবৃ্তেও জনম গ্যালো, ভাবোনা শ্যাষ হইল না 


এই তো ভোবের কাণ্ডকারখানা ॥ 
(রাজবংশী্জ অব নর্থ বেঙ্গল £ পৃঃ ২২৭) 


€. উদ্দাসী মানস ॥১॥ 

আরে ও ভাবের দোত-রা-_। 

নবীন বয়াসে৪ মোক: করল*রে বাউদিয়া । 

যখন দোত-রা তোক৬নিলাম হাতে নিষিত করে মোক: পাড়ার লোকে 
ণনাধত করে মোক দয়াল বাপো ভাই৭ । 

তোর জইন্যে* মোর গেরাম-বাদশী থানাত ৯ দেয় ইজাহারখ 
দারোগা বাবু হাতোত্‌ দেয় দাঁড় । 

আজ তুই দোত-রা আখাঁলরে৯০মান রূপা দিয়া মুই বান্দাবরে কান১১ 


নয়া গছের মাণনকের মতন ॥ 
শৈলেন্ত্রবুমার রার | কালিরাগঞ্জ, পশ্চিম দিনা জপুর ) 


॥২॥ 
ওরে ও কাটোল৯২ কাটের১৩ দোতরা রে--- 
অলপো১৪ বয়াসে১৫ করল*১৬ মোক জনমের বাডীদিয়া । 
যোদন দোত-রা হাতত৯৭ নেই১৮  'নাঁষত১৯ করে মোক বাপো মায় 
[নাষত করে মোক পাড়ার নোক ॥ 
তুই দোত্‌রা মোর আখাঁলরে মান সোনা দিয়া মুই বান্দাবোরে২০কান 
উপা২১ দিয়া বান্দাবোরে নয়ান২২ 
সদায় মোন ন্যায়২৩ তোক যতন কার 
পুত্র বালয়া তোক কোলাত তুলিয়া নেই ॥ 
(নিতানন্দ বর্মণ । দেওয়ানগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) 
শবার্থ: ১-স্রীপূত্র ২-বন্ধ ৩-ভাবতে ভাবতে ৪-অঙ্প বয়সে ৫-আমাকে 
৬-তোকে ৭-বাবা ও ভাই বা দানা ৬-জন্য ৯-থানাতে ১০-রাখালরে 
১১-দোতরার কান ১২-কাঠাল ১৩-কাঠের ১৪-অঙ্প ১৫-বযসে ১৬-করাল 
১এ-হাতে ১৮-নই ১৯-নষেধ ২০-বাম্ধাবো ২১-রপা ২২-নয়ন ২৩-ইচ্ছা হয় । 


৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


২. কৃষ্ঝচলীলা! অবলম্বনে রচনা 
1১ ॥। 


ওক তুই মোর নিদারুণ কািয়ারে | 
নইজ্জা১ নাইরে তোরে২ কালা, নইজ্জা নাইরে তোরে 
ওরে কাপড় চুরি কইর্যাত গাচোত ক্যানে থুলুরে৪। 
হাতোত ধরোং৫ তোরে কালা, পাওবা৬ ধরোং তোর 
গচের কাগড় পাঁড়য়া দে তুই যাং+ এলা৮ ঘরোত: রে ॥ 
এ্যাকে তো শশতের দিনঃ তাতে আছোং ₹ লে 
এযাত কষ্ট দেকিয়া৯ ক তোর দয়া নাই১০ হয় মনেরে । 
দেরী ক্যানে কারস কালা মানাঁষ১১ বুঁজ১২ আইসে 
এত রঙ্গ দেকিয়া কি তোর আশ না মিটেরে ॥ 
হাতের বাঁশ ফোলিয়া কালা কাপড় পাঁড় দে 
ডাঙ্গায় উঠি কাপড় 'পিন্দি১৩ যাং এলা ঘরোত রে৯৪ ॥ 
( অজন্ রার়। শালবাড়ী, জলপাইগুড়ি ) 


২ ॥ 


ও মা জননী বিদায় দ্যাও মা যামোঁ বৈদ্যাশে১৫ | 
ন্যাও১৬ মা তোমার সঙ্গাবেণদ, বিদায় দ্যাও মা রামকানু 
জনমে জনমে আর না হইবে দেখা ॥ 
বলাই দাদা আখোয়াল৯৭ বাঁসয়া করে ঠাকুরাল১৮ 
আমায় দ্যায় মা ধেন্‌ চরাইবারে । 
যার ক্ষেতে যায় মোর ধেনু, কাঁড়য়া লয় মা 'সঙ্গাবেণু 
ছাওয়াল*৯ বাল না মারে পরাণে ॥ 
যবহনা২০ পার হইয়া যামো২৯, পরার২২ মাকে মা বালম:২৩ 


যে খোয়াইবে২৪ আদর করিয়া ॥ 
| $ পেকর্ড £ ধীয়েণ সরকার ) 


শাবধার্থ £ ১-লঙ্জা ২-তোর ৩-করে ৪-রাখলি &-ধরি ৬-পা ৭-যাই ৮-এখন 
৯-দেখে ১০-হয় না ১৯-মানূষ ১২-বুঝি ১৩-পরে ১৪-ঘরেতে ১৫-বদেশে 
১৬-লও ১৭-রাখাল ১৮-খবরদার ১৯-ছেলেমানুষ ২০-যমহনা ২১-যাবো 
*২-পরের ২৩-বলবো ২৪-খাওয়াবে । 


সঙ্কলন ৬৯ 


॥৩ ॥ 
ওরে আগতঃ জনা চারেক, পাছোত:২ জনা চারেক 
সগ্‌গারেও কানে কানে সনা ।& 
সগ-গারে হাতে হাতে মোহন বাঁশীরে, রাদার« বন্দুয়া ফোনজনা ॥ 
যবুনারঙ৬ পাড়ে পাড়ে ধেনু লইয়া সদায়৭ ঘোরে 
সগ্‌গারে গালায়” ফুলের মালা 
সগ্‌গার হাতে হাতে সনার বলেয়ারে,* রাদার বন্দুয়া কোনজনা ॥ 
ওরে শ্যাম কালা মোর বাজান বাঁশী 
মনে করিম মুই দেকিয়া১০ আসোং-১ 
ওরে মনে কারিম মুই উশীড়য়া যাম-, বন্দুয়াক দোকয়া আস ॥ 
( হুনীতি রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার ) 


৩. চৈতগ্যলীল। অবলম্বনে রচনা 


1১ ॥ 
ও পাণ কান্দেরে_ 


কঁলিষুগের ওরে ভাব দোঁকয়া রে। 
না যান বাচা৯২ মোর সন্পযাসণ হয়্যা৯৩ রে ॥ 
কে তোরে 'দিয়াচে গাঁল ওরে ক্যান ছাড়েন বাচা ঘরবাড়ীী 
ওরে ঘরে অইলো ১৪বাচা 'বঙ্ঞুপয়া১৫ওরে তাক দেকিয়া বান্দো হয়া 
ও পাণ কান্দেরে । না যান বাচা মোর সন্ন্যাসী হয়্যা রে ॥। 
(নারায়ণ রার। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার ) 


॥ ২ ॥ 
ও মা জননী-। 


সেইদিন হাতে১৬ মোন মোর উড়াং বাইরং৯? করে রে। 

কোথাকার কোন সন্ন্যাসী আইলো কন্বে৯৮ ?কবা মন্ত্র দিল 

ওরে আউলিয়া ১৯ মাথার চুলি২০, ঘাড়ে নিবো মা ভক্ষার ঝাল 
ওরে চাঁলয়া যামোঁ২১ মদু২২ সঙ্গে সঙ্গে গোমা॥ 


শব্দার্থ £ ১-আগে আগে ২-পিছনে ৩-সকলের ৪-সোনা ৫-রাধার ৬-ঘমহনা 
৭-সর্বদা ৮-গলায় ১৯-বলয় বা বালা ১০-দৌঁখয়া ১১-আমসি ৯২-বাছারে 
১৩-হয়ে ১৪-রইলো ১৫-াবস্কুপ্রয়া ১৬-হতে ১৭-উড়ু উড় করে ১৮-কানে 
১৯-এলোমেলো ২০-চুল ২১-যাবো ২২-মধু। 


১০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ওরে খমক খঞ্জনী হাতে জনা চারেক বৈরাগীর সাতে ১ 
ওরে চলিয়া যামোঁ বোজেরং কুঙ্জে কুঞ্জে গো মা ॥ 
(সুনীতি রার়। খাগড়া বাড়ী, কোচবিহার )) 


৪. প্রেম নিবেদন 
ক. নারী পুরুষকে ॥১। 

পাণও কান্দে মোর মৈষাল বন্দুরে৪ -০। 
মৈষ€ চরান মৈষাল বন্দু ঘাটের উজানে 
(ওরে) বাঙর ভৈষের ঘণ্টির বাইজে৬ 
মোন মোর উড়াং বাইরং? করে রে ।। 

মৈষ রাখ মৈষাল বন্দু বাড়ীর বগলত:৮ রে 

মুই নারশটা দেখা দিম. ৯ সকালে বৈকালে রে। 

ভার বান্দেন ভারা বান্দেন*০ মৈষাল ছাঁড় আপন ময়া৯১ 

(ওরে) আজ কেনে দেখোং৯২ মৈষাল মোক ছাড়িয়া যাইবার কায়া ৯৩ 
তোমরা যাইমেন১৪ দূর দ্যাশে আমার হইবে কি 
দিনে-আইতে১৫ ও'রে মৈষাল কান্দ কান্দি মার রে ॥ 

( কেশব বর্মণ | দিন হাটা, কোচবিহার ) 


॥২॥ 
পাণ কান্দে মৈষাল বন্দুরে--। 


আমার বাড়ী যাইও মৈষাল, অইনা বরাবর 

ডাঁলমের তলোত,.৯৬ বাড়ী আমার দাঁকণ-দযয়ারী১৭্ঘর । 

আমার বাড়ী যাইও মৈষাল, বইসংতে দিমো১৮ মোড়া 

জল খাওয়ার দমোঁ তোমার শাল ধানের চিড়া । 
মৈষ চরাইতে যানরে মৈষাল অরণো৯৯ জোঙ্গলে২৪ 
অরণো মৈষে খাইবে ধান বান্দিয়া২১ মাইরবে২২ তোরে । 
মৈষ আকো২৩ অইনা মৈষাল অইনা মৈষ বাতানে ২৪ 
তোমাক দ্যাকৃতে২৫ আইলাম পানি নিবার ছলেরে ॥ 





শকার্থ £ ১-সঙ্গে ২ব্জের ৩-প্রাণ ৪-বন্ধু &-মোষ ৬-বাজনায় ৭-উড়ু উড়ু 
করে ৮-পীনকটে ৯-দেবো ১০-পোঁটলা পুটলিগোছান ১১-নিজের মায়া ১২-দেখি 
১৩-ইচ্ছা ১৪-যাবেন ১৫-দনে রাতে ১৬-তলায় ১৭-দক্ষিণ-মুখী ১৮-দেবো 
১৯-অরণো ২০-জঙ্গলে ২১-বেধে ২২-মারবে ২৩-রাখো ২৪-বাথানে ২৫-দেখতে ॥ 


সঞঙ্কলন ৯৯ 


মৈষ চরাইতে যান রে মৈষাল, হাতে নিয়া ব্যানা১ 
তোর পেঁদোনেং গুটকি ধুতি৩, মোর পেইদোনে ত্যানা রে। 
তোর মৈষালক দুরগত-৪ দ্যাকিয়া মৈষাল আইগিয়া৫ দিলো রে ছাতি 
আশ-পড়শশ গালি দিল, মৈষাল ডাতারি রে ॥ 
ওপাড়ে ন্যাপরা ঘাস মৈষাল, মৈষে না খায় ঘিনেও 
আলো চাউলের ন্যাটকা ভাত৭, চেংঁড় ময়ার গুণে । 
তোর মৈষালক দুরগত. দ্যাঁক মৈষাল গামছা 1দলংরে আন 
বাপো মায়ে দিচে” গাল বলি কলাঁগকনণী রে ॥। 
তুমি যাঁদ যাওরে মৈষাল, কাইন্দবে* আমার হিয়া 


ঘাড়ের গামছা দিয়া যাওঃ থাঁকম১০ বুকে লয়্যারে ॥ 
(লোকসাহিতা : ১১ থণ্ড। বাঙলা একাডেমী. । পৃঃ ৮৮৮৮ 


॥৩॥ 


বাইও যাইও কালা আগুনেরো ছলে-_-। 
ও শ্যাম কালয়ারে ॥। 
তোর কালার উজানে১১ বাড়ী, মুণ্ি নারী চিটুল-১২ আড়িরে ৯৩ 
তোর কালার বাবরণরে চুল, মোরো ষৈবন হুলঃস্ভুলু১৪ রে 
তোর কালার মুকেরে হাঁস*৯৫, মোরো নারীর দাঁতে 
তোর কালার জোড় ভুরু, মোরো নারীর কমে।র১৬ সরু রে ॥ 
তোর কালার সেওলাই ধূতি৯৭, মোরো নারীর হাতে মুটিরে১৮ 
তুই কালা য্যামন১৯ দান্তাল২০ হাতা, মণও২৯ নারী ভরযুবতী য়ে 


যাইও যাইও কালা, আগুনেরো ছলে রে ॥ 
( নীহায় বড়, । গৌরী পুস্স) 


রা 


শব্দার্থ ঃ ১-একরকম বাদ্যযন্ত্র ২-পরনে ৩-গিট দেওয়া খাটোকাপড় 
৪-দৃর্গাত ৫-এগিয়ে ৬-ঘংণায় ৭-নরম ভাত ৮ দিয়েছে-৯কান্দবে ১০-থাকবো 
১১-উঠচু জায়গায় ১২বাল ১৩-বিধবা ১৪-উদ্দাম ১৫-মুখে হাঁস 
১৬-কোমর (কটিদেশ ) ১৭-বাহারী ধুতি ১৮-নক-শাকরা বাউটি বা বালা 
১৯-যেমন ২০-দাঁতাল (পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ হাতী ) ২১-আঁমও। 


১২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥৪॥ 
হ' 'দিয়া৯ না যান মৈষালরে, হাদিয়া না যান মৈষালরে 
মোর নারণর দুয়ার দিয়া যান। 
হু পাড়ে সিনান ক্লে গোয়ালেরো নারণ, এ পাড়ে মদ্যাম৩ আচেঃ চায়া৫ 
হু দিয়া না যান্‌ সৈষালরে, মোর নারীর দুয়ার দয়া যান ॥ 
ঢালুয়া খোপাত৬ কার, তোক মুই কারিম পার 
পার হইলে দিমোঁ? জাতিকূল। 
ও মোর পাণের মৈধাল রে-_ 
না জানে” মুই সাঁতার, না জানো মুই পহরিবার৯ 
না জানোঁ হে ভুরা বাইবার৯০ ॥ 


ঢালুয়া খোঁপাত- কার তোক মুই কারম- রে পার ॥ 
(সবচনী রায়। বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর) 


॥ ৫ ॥ 
আরে ও সলঙ্গা নায়ের মাজ১১--। 
কোনাঁদন ভাটাইবেন১২ নৌকা আমরাও যেন জান মাঁজরে । 

আমার বাড়ী যানরে মাঁজ হস্তে লইয়া দাঁড় 

ক ওরে ছাগোল কিনিবার আশে যান আমার বাড়শ 

আশা ছিল সঙ্গে যামোঁ মাও হইলরে বৈরী 

( ওক ) ওরে এমন নিদারুণ পিতা হস্তে দিল দাঁড়রে ॥ 
আমার বাড়ী যাইবার ঘাটা পন্হ বরাবার১৩ 
আমগচ আর ঘাম ফল ওইডা আমার বাড়ীরে । 

« নারায়ণ রার। থাগড়াবাড়ী, কোচবিহার ) 


॥৬॥ 
আরে ওহো কালা রে" । 


তুই ছাঁড়য়া না যাইসংরে ও মোর বুকে শ্যাল+৪ "দয়া 
হাটিয়া যাইতে কমর ঢোলে (আহারে) কাঁঞঙ্খিনী১৫ গচের গুয়া৯৬ ॥ 
চক্বাজারের বগলেরে বগলে গোয়ালের বসাত 
(ওরে) দৈ ও দুদ খাইবার আশে বাড়াইলোং পীরাতি ৷ 
শবাথ' ৪ ১-এীদক ২-ওদিক ৩-মেজো ৪-আছে ৫-চেয়ে ৬-বিশাল 
খোঁপায় ৭-দেবো ৮-জাননা ৯-পার হতে ১০-ভেলা বাইতে ১১-মাঝ 


১২-ভাসাবেন ১৩-সোজা পথ বরাবর ১৪-শেল ১৫/১৬ সুপারশ গাছের মত 
লম্বা ও সরু কোমর । 


সঙওকলন ৯৩ 


চক্বাজারের বগলেরে বগলে বানিয়ার১ বসাঁত 
(ওক) সোনা 'পান্দবার আশে বাড়াইলোং পীরাত ॥ 
তোরষা নদীর পাড়েরে পাড়ে মাউতে২ চরায় হাতাঁ 
তোর কালার সুরাতিও দ্যাকিয়া আমরা 'দিলোং জাতি 
(ওরে) গচের বসন্তোকালে ফুলবা ধরে ঝোপা 
€ওরে) নারীর বসন্তোকালে তুলিয়া বান্দে খোপা ॥ 
আরে ওহো কালারে-.. 
তুই ছাড়িয়া না যাইস্‌রে ও মোর বুকে শ্যাল দিয়া । 
( মীহার বড়,য়া!। গৌরীপুর) 


॥ ৭ || 


ওকি কানাই রে-_। 
কোন সাইতেঃ বাড়াইলাম পাওৎখ্যাওয়া ঘাটোত৬ কানাই নাই নাও" 
খায়োনিক” খাইচে কোন অরোণের৯ বাগে রে১০ ॥ 
সোন্দর কানাই রে-। 
পূবালি পচ্চয়া বাও জোড় বাদাম কানাই তুল্যা দ্যাও 
গহীন গাঙে ধরেয়া দ্যাও নাও রে। 
আঁটো নদীর১১ খরো ধার৯২ মইদে মইদে১৩ কানাই বালনচর 
আপন হাতে ধারও নাওয়ের হাল রে ॥ 
কোদালে কাটিয়া মাটি কলা গাড়লাম সার সাঁররে 
বাইগচায় ঘোরয়া নিইল বাড়শরে ॥ 
আইসপার১৪ কইলে পাণোনাত:১৫ তাই কাটিরে কালার পাত 
দোনো ঝনে১৩ বাঁসয়া খামোঁ ভাতো রে৯৭ 
আইসপে বইলে পাণশুয়া৯৮ তাই পাইড়েে১৯ গচের গুয়া 


দোনো ঝনে কাটিয়া খামো গুয়ারে ॥ 
(লোকসাহিত্য : ১১ থণ্ড। বাঙল1 একাডেমী, | পৃঃ ২১) 





শব্দার্থঃ ১-ব্যবসায়ী ২-মাহতে ২-সংন্দর রুপ ৪-সময়ে ৫-পা ৬-পা্রের 
ঘাটে ৭-নৌকা ৮-পারান ৯-অরণ্যের ১০-বাঘ ১১-আবতপপর্ণ (ঘূণাঁপাক- 
পূর্ণ) ১২-খরস্রোতা ১""মধ্যে মধ্যে ১৪-আসতে ১৫-প্রাণনাথ ১৬-দ'জনে 
১৭-ভাত ১৯৮-প্রাণের শঃকপাখ্ন ১৯-পেড়ে । 


১৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥৮॥ 

রায়ডাক নদীর ঘাটোত্‌ বাঁস দোতূরা বাজাও আপন খুশ? 
দোত্রায় মোক করিচেরে* ঘর ছাড়া । 

তোর দোত,রার মৈষালণ ডাঙ্গে পাড়ার চেংড়ীর মনডা ভাঙ্গে 

বগলত ডাকায়২ চক্ষুতে ইশিরাও ॥। 
ও মোর মৈষাল বন্দুরে নাবাজান তমান৪ খুটারে দোত:রা 
নারীর মোন মোর করলুরে ঘর ছাড়া। 

ওরে আকেতো সুতারো বাইজন৬ কিনা সুরে বাজে 


তোর দোতংরার বাইজন শুনি মোন আয়না মোর ঘরে রে ॥ 
( আয়েস! সরকায় | কোচবিহার ) 


॥ ৯ | 


ওরে বান্দিন,? বাড়ী গুয়া উনুপ্রু সার সারি 

গুয়ার বাগুচায়৯ 1ঘারয়া লইলে বাড়ী রে ॥ 

আইস-পে১০ মোর পাণের শুয়া তায় পাড়াইম- গচের গযুয়া 
মূই নারীটা কাটিয়া খাইম- তাক:। 

আইস-পে মোর পাণের নাত*১ তায় কাটাইম কালার পাত৯২ 
মুই নারাঁটা বাঁসয়া খাইম- বোলভাত রে। 

ওরে মহাকালের ফল য্যামোন মোর নারীর যৈবন ত্যামোন 


খায়া৯৩ দ্যাকেন কালা যৈবন ক্যামন মিঠা রে ॥। 
€ময়ন। রায় । হলপিবাড়ী, জলপাইগুড়ি) 


খ. পুরুষ নারীকে 


॥ ১ ॥ 

অন্দ মন্দ*5 না কইস কইন্যা১? রে 

কইন্যা ভাইগ্যর*৬ বড়য় দোষ । 

মুই হলঃ ধনীর ছাইলা*?, হনু পরার পোষ রে । 

কি নারে আঁছিল১৮ ভাইগ্যে চরাণ অইন্যের১৯ মৈষ রে ।। 


আক্ধার্থঃ ১-করেছে ২কাছে ডাকে ৩-চোখে ঈশারা করে ৪-তোমার 
&-সর্বনাশা ৬-বাজনা ৭তৈরী করলাম ৮ রোপণ করলাম ৯-বাগিচার় 
১০-সাসবে ১৯প্রাণনাথ ১২-কলাগাছের পাতা ১৩-খেয়ে বা আস্বাদন করে 
১৪-ভালমন্দ ১৫-কন্যা ১৬-ভাগ্যের ১৭-ছেলে ১৮-ছিল ১৯-অন্যের | 


সঙ্কলন ১৬ 


ভাদর আশ্িবন মাসে, গদের৯ বড় জবালা 
দার্ণ পেমে জবলেয়া যেমন ফাালায় নদণর বালা রে। 
কায়ার সইতে২ যেমন ছায়াছ'পর৩ গাঁতি 
তুমি হন মোর সাজো জায়া মুই তোমার পাত ॥। 
(রেকর্ড : কেদার চক্রবর্তী ) 


1 ২॥ 


ওরে আইসপার৪ কইলেন কড়াল« মত 
তোমার বাড়ত মানাষ৬ যত, বাইরা খানকাত-? জাগায়” না ধরে 
বাইরা খানকাত মানুষ দ্যাঁক৯দৌঁড়য়া৯০ গেনৃ১১কাইনচা৯২বাড়বীত: 
ভাতের ফ্যান»*৩ মোর গায় দিলেন ঢালয়া ৷ 
বিসয়াস৯৪ যাঁদ না হয় তোর, িরাণ৯৫ খুলি দ্যাকেক১৬ মোর 
সারা গায় মোর ফোসা১?৭ পাঁরচে১৮ ॥| 


(লোকশাহিহা ২১১ খণ্ড । বাল একাডেমী, ১৩৮২ । পৃঃ ৩৫) 


॥ ৩ ॥ 


ও তোর মোন ক্যানে আন্দার কইন্যা হে 
কইন্যা ঝুরে দুই নয়ান৯৯। 
আইস কইন্যা তোমার সঙ্গে কার আলাপন । 
কোনবা দ্যাশে ঘর কইন্যা, কোন বা দ্যাশে বাড়ী 
তোমার সঙ্গে যাইম:২০ কইন্যা হইবাম২১ দেশান্তরণ। 
বাড়ী ঘর মোর ভালয়২২ নাগে না।। 
িকো ধিকো২৩ তোর বাপো মায়, দধকো তাদের হিয়া 
এতবড় হইচেন কইন্যা, তাও না দেয় বিয়া । 
গহদ্দের২৪ জালা কেউ তো বুজে না২৫ ॥। 
শব্বার্থঃ ১-রোদের ২-সঙ্গে ৩-চলচ্চিন্ত্র ৪-আসতে ৫-প্রাতশ্রাতি অনুযায়শ 
৬-মানূষ ৭-ঘরের বারান্দায় ৮-জায়গা (স্থান সঙ্কুলান হয়ান) ৯-দেখে ১০-দৌড়ে 
১১-গেলাম ১২-ঘরের পিছন 'দিকে' ১৩-ভাতের মাড় ১৪-বশ্বাস ১৫-জামা 


১৬-দেখে নাও ১৭-ফোস্কা ১৮-পড়েছে ১৯-দু চোখে জল পড়ে ২০ যাবো 
২১-হবো ই২-ভালো ২৩-ধিক ধক ২৪-হদয়ের ২৫*বোবে না। 


১৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


যোঁদনা* দৌখনু কইন্যা এনা নদীর ঘাটে 
সেদিন থাকি অবুজত মোন মোর মানা নাই মানে৪ । 
কাম কাজ মোর ভালয় নাগে না। 
তোমার মত সোন্দরী€ কইন্যা আর তো দোঁখ নাই 
হামার গালায় দ্যান যে মালা সঙ্গে চাল যাই 
কতয় সুকেও রইব+? দুইঝনা৮ । 
তুমি গবনা পাণ তো বাঁচেনা ॥। 


(পাণির। দাস। কোচবিহার) 


গ. পারস্পরিক 
॥১ ॥ 
আরে তোমরা গেইলে৯ কি আসবেন মোর মাহুত বন্দ্‌রে। 
হন্তীরে নড়ান হস্তীরে চরান, হপ্তীর গালায় দাড় 
(ওরে) সইত্যো১০ কারয়া কনরে৯৯ মাহৃত, কোনবা দ্যাশে বাড়ীরে ॥ 
হন্ভীরে নড়াও*, হস্ভীরে চরাণ্ড হন্তীর পায়ে বোঁড় 
(ওরে) সইত্যো কাঁরয়া কইলাম৯*২ কইন্যা কুচাবহারে বাড়ীরে ॥ 
হন্তীরে নড়ান হস্তীরে চরান হস্ভর গালায় দাঁড় 
ওরে সইত্যো করিয়া কনরে মাহৃত, ঘরে কয়ঝনা নারঈরে ॥ 
হন্তীরে নড়াও* হন্তীরে চরাও* চম্পা নদীর পাড়ে 
ওরে সইত্যো করিয়া কইলাম কইন্যা বয়াও১৩ না কারিরে ॥ 
( প্রতিম! বড়,য়! ও ভূপেন হাজারিকা। রেকর্ড নং এন ৭৬৯৮৮) 


॥২॥ 


এ পাড়ে গাও ধোয় গোয়ালেখ নারী 
ও পাড়ে বৈদ ১৪ আচে৯৫ চায়া৯১। 
না পাবৃ*৭ না খাবুরে১৮ বৈদ না পুরিবে তোর আশা 
ওরে বৈদ্য মিচায়**৯ থাকিস তুই চায়া ॥ 
শব্দার্থ: ১যোদন ২থেকে ৩-অবুঝ ৪-মানা মানে না ৫-সন্দরী 
৬-সুখে ৭-থাকবো ৮-দজনে ৯-গেলে ১০ সত্য ১১-বলুন ১২-বললাম 
১৩-াবয়ে ১৪-বৈদ্য ১৫-আছে ৯৬-চেয়ে ১৭-পাবে ১৭-খাবে ১৮-মিথ্যাই । 


সঙ্কলন ১৭ 

কি করে তোর উপে৯ হে কইন্যা দি করে তোর ক্যাশে২। 

ওহে কইনঠা পাগল করলেও মোক তোর কালে মুকেরঃ হাঁসিরে ॥ 
কালো নদত: কুম্ভখরের ভয়, মানুষ গরু ধারয়া খায় 


ওহে কইন্যা, এই'দাঁরয়া ক্যামনে হমো পার রে ॥ 
(লোকসাহিত্য £ ১১ খণ্ড ' বাঙলা একাডেষী. ॥ পৃঃ ১৮) 


॥৩ ॥ 
এঁ গদাধরের পাড়ে পাড়ে রে ও মোর মাউতে€ চরায় হাতী 
[ক ময়া৬ নাগাইলেন৭ মাউতরে ও তোর গালায়৮ অসের* কাটি১০। 
ওরে উচা কার বান্দেন ছাপোর৯১১ রে ও মঞ্চ আইসতে যাইতে দোখম- 
ওরে উচা কাঁর বান্দেন মাচা রে১২ মু জল ভরিতে দোখম: & 
দুদো১৩ খোয়াইলেন১৪ দইও খোয়াইলেন রে মাউত, 
না খোয়াইলেন মাটা১৫ 
এইবার হাতে ছুটি গেইল কি তোর 
আসা যাওয়ার ঘাটা ৯৬ ॥ 
না কান্দেন না ভাবেন কইন্যা হে কইন্যা*না ভাঙেনঠমসের গালা 
এইবার যাঁদ ঘুরিয়া আইসোং১? রে তোর সোনায় বান্দাইম- গালা 
এইবার যাঁদ বাউড়ী*৮ আইসোং রে ॥ 


(নীহার বড়,য়া। গৌরীপুর) 


॥৪॥ 

ও কইন্যা হজ্তে কদম্বের ফুল তিন কইন্যা জলোক-১৯ যায় 
কার বা ক্যামন গুণ কইন্যা হে। 

আগের জনায়২০যেমন ত্যামন, ও কইন্যা পাচের২৯ জনায় মন্দ 

মধ্যে জনাকার কেশ খাটো২২ আগের জনায়?ুভাল কইন্যা হে ॥ 





শব্দার্থ ঃ ১-রপে ২কেশে ৩-করলো ৪-মুখের &"মাহৃতে ৬-মায়া 
৭-লাগালেন ৮৬-গলায় ৯-রসের ১০-মালা ১১-একচালা ঘর ১২-বাঁশের তৈরণ 
বশ্রামের স্থান ১৩-দুধ ১৪-খাওয়ালেন ১৫-দুধ থেকে তোলা মাখন ১৬-রাষ্ভা 
৯৭-আসলে ১৮-বাড় ১৯-জলে ২০-জনে ২১-পছনের ২২-খাটো চুল । 
লোকসঙ্জীত-২ 


১৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


কোনবা দ্যাশে ঘর বন্দরে, বন্দু কিসের ব্যাপার১ কর 
সইত্যো কাঁরয়া কও বন্দু বিয়াও নাই কারচোং২ বন্দু হে। 
উজান দ্যাশে ঘর কইন্যা হে ও কইন্যা ভাটিত-৩ ব্যাপার কার 
সইত্যো কাঁরয়া কইলাম কইন্যা 'বয়াও না কাঁর কইন্যা হে। 
বলদ নাড়াও* বলদ চরাও* ওরে কইন্যা বলদোক-৪ মারং কোড়া 
বলদের পিটে€ তুলিয়া নিচোং সারন্দা দোত:রা কইন্যা হে ॥ 
তালের মত গয়।৬ বন্দু হে, বন্দু কলার পাতের? পান 
বাটা ভরা সুপারশ আচে বন্দু, বন্দু আমার বাড়ী যান। 
কোন দংয়াইর্যা ঘর কইন্যা কুশীদ৮ তোমার ঘাটা 
সইত্যো কাঁরয়া কওহে কইন্যা কোনটে হমো* দেকা১০ কইন্যা হে। 
পুব-্দুয়াইর্যা৯ ঘর বন্দু হে ও বন্দু পচ্চিম১২ "দয়া ঘাটা 
সইত্যো করিয়া কইলাম কাথা ১১৩ বাড়ঈীত হমো দেকা বন্দু হে ॥ 
[ আব্বাঁদউদ্দিন রেকর্ড নং এন 


॥ ৫ ॥ 
ওত্তোরে১৪কল্লে৯৫ম্যাঘ ম্যাঘালি১৬, পাচ্চমে চিলকয়া ৯?উঁটিল্‌১৮দেয়া ৯৯ 
পার করো হে নবীন নাইয়া, আন্দার কাঁর আইলো দেয়া ॥ 
কালোত- কালো হেঃ কালোত: কুকিলা২০ 
ফেছকায়২১ ধরে নানান ভ্যাস২২ 
তাহার চাইতে আঁদক কালো কইন্যা তোমার মাতার২৩ ক্যাশ । 
নালোত২৪ নালো হে, নালোত, ওড়া ফুল 
তাহার চাইতে আঁদক নালো কইন্যা তোমার সিভার২৫সেন্দুর । 
ধলোত ধলো হে ধলোত- গাইয়ের দুদ২৬ 
তাহার চাইতে আঁদক ধলো কইন্যা তোমার চান্দ মুক ॥ 


ও পার করো হে নবীন নাইয়া ॥ 
[ লোকনাহিত্য ; ১২ খণ্ড । বাংল! একাডেমী, পৃঃ ৩১ ] 


শবার্৫থঃ ১-ব্যবসা ২-কারনাই ৩-নীচু অগুলে ৪-বসদের ৫-িঠে 
৬-সুপারী ৭-কলাপাতার মত ৮-কোনদিকে ৯-হবে ১০-দেখা ১১-পূর্বমৃখী 
১২-পাশ্চম ১৩-কথা ১৪-উত্তরে ১৫-করেছে ১৬-মেঘে ঢেকে গেছে ১৭-চমকে 
১৮-উঠেছে ১৯-বন্টি ২০-কোকল ২১-একধর়নের নানা বর্ণের পাখা ২২বেশ 
২৩-মাথার ২৪-লাল ২৫-স'থর ২৬-দুধ । 


সঙ্কলন ই 


॥৬॥ 
ও নাথ কইন্যা ও জল ভররে সুন্দর কইন্যা জলে "দয়া ঢেউ 
একলা ঘাটে আইসাছো+ কইন্যা সঙ্গে নাইকো কেউ। 
তুম তো আজার২ ছেইলা৩/বভাও৪ কারতে পার 
পরার রমণী দেইখ্যা কেন জৰালয়া পড়া মর | 
আমি তো আজার ছেইলা বিভাও করিতে পার 
তোমার মত সুন্দর কইন্যা মিলাইতে নার। 
আমার মত স:ন্দর কইন্যা যাঁদ মিলাইতে চাও 
গালায় কলসণ বাইন্দা জলে বম্প দেও । 
কোণ্ঠে৬ পামোঁ কলাসি কইন্যা কোন্টে পামো দাঁড় 


তুমি হইলে যবুনারণ জল আম ডুব্যা মার ॥ 
(বাঙলার লোকলাহিত্য ; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৭৩) 


॥৭ ॥ 
ও মৈষালরে ও মৈষাল -॥ 
হাতোত দেখোঁরে মৈযাল নালো রে নাঁটি* 
কাঙ্গে দেখোঁরে মৈষাল আঙ্গয়া৯০ ছাতি 
মাথাত: দেখোঁরে মৈষাল মাঁনরাজ পাগুড়ী১৯ রে মৈষাল ॥ 
ও কইন্যারে ও কইনাা-_-। 
তোর কইন্যার পীরিতির আশে,*২ বাপো ভাই ছাড়লাম দ্যাশে 
তোর ময়া মুই কাামনে পাসারম-১৩ ॥ 
ওক মৈষাল রে ও মৈষাল--। 
এখে১৪ মৈধাল তোর পরম রে দুখ৯১৫এলুয়া কাশিয়া ১৬কাটিবে রে বৃক 
না কারস তুই বাঙ্গর ভৈষের১৭ চাখার রে ॥ 
( উত্তম দাশ । দিন হাটা, কোচবিহার ) 


শব্ধার্থং ১-এসেছো ২-রাজার ও-ছেলে ৪-বয়ে ৫-দেখে ৬-কোথায় । 
এ-বমুনা ৬-লাঠি ৯-কাঁধে ১০-রাঙন ১১-পাগড়ী ১২প্রেমের আশার 
১৩-এড়াবো ৯৪-এযে দোখ ১৫-খুবই দু:খ ১৬-কাশবনের ঘাস ১৭-মোষের । 


উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ ৮ ॥ 
যামোঁ ধামোঁ যাঁমোঁ কইন্যা হে ও কইন্যা যামো আম চলি 
যাইবার সময় কওহে তুমি মনের কাথা খুলি কইন্যা হে । 

ও মুই কাঁন্দনু কাঁটনু তুই*বন্দুয়ার বাদে রে 
ও মোক ছাঁড়য়া নাযানরে॥। 
দিনু কিনা দিন মোর পরাণ তোক বন্দুয়ার বাদে রে॥ 
ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো কইন্যা হে কইন্যা মিছাই তোমার ময়া 
[দনের ব্যালা ভাঁটিত গেইলে দিনোত পড়ে ছেয়া কইন্যা হে। 
ও মুই মালা গাঁথন[ঁতোক বন্দয়ার বাদে রে 
ও মোক ছাঁড়য়া না যান রে ॥। 
পশীরাতির সৃতাত৯ এ মালা গাঁথচোং বদল করিয়া নাও ওরে 
মালা ফিরয়া২ না দ্যান রে। 
বদল বদল করেন কইন্যা হে কইন্যা বদলের নাই দায় 
ফুলের যৈবন শুকিয়া গেইলে ভোমরা উাঁড় যায় কইন্যা হে। 
ও মুই বাঁঝনুং বাঝনুং তুইঞবন্দুয়ার্র্মনভারে 
ও মোক ছাঁড়য়া যাইমেন রে। 
কনু কিনা কনুরে বন্দ সঙ্গে করিয়া ন্যাও মোরে || 
দ্যাকো দ্যাকো দ্যাকো কইন্যাহে ও£কইন্যা আমার ময়া ছাড়ো 


বনের পঙ্খী বনে গেইলে আইসে নাক আরও কইন্যা হে ॥। 
( রেকর্ড ঃ আব্বাসউদ্দিন ) 


৫. বিরহ জ্বালা 


নারীর বিরহ 
॥১॥। 


ওকি ও বন্দু কাজল ভোমরা রে-.। 
কোনাঁদন আিবেন বন্দু, কয়াও যাও কয়া যাও কয়া যাও রে। 
' যাঁদ বন্দু যাবার চাও, ঘাড়ের গামছা থুইয়া৪ ষাও রে ॥ 
বটবৃক্ষের ছায়া যেমন রে 
মোর বন্দুর ময়া তেমন রে 
ওকি ও কাজল ভোমরা রে ॥। 
€ আব্বালউদ্দিন। রেকর্ড নং এন ১৭**৬) 


শন্বার্থঃ ১প্রেমের সুতায় ২শাফরায়ে ৩"বলে 5রেখে। 


সঙকলন ৯ 


॥২ ॥ 
ওকি ও মোর দান্তাল১ হাতীর মাউত্‌২ রে। 
যোঁদন মাউত্‌ শিকার যায় নারীর মোন মোর ঝুরয়া অয়ও রে। 
আকাশেতে নাইরে চন্দ্রো কি করে তার তারা 


যেবা নারীর সোয়ামী নাই, তার দিনে আ'দয়ারাষ্থ || 
পুজ্করণীতেও নাইরে পানি, নৌকা ক্যামনে চলে 
যেবা নারীর£পূরুষ নাইরে তার উপেষ্ট) কি কাম করে ॥ 
ওকি ও মোর মাকনাহাতশর৮ মাউত রে-। 
যোঁদন মাউত:- উজান যায় 


নারীর মোন মোর ঝারয়া য় রে ॥ 
(শ্রাধনী রায়। বছধুমগর, জলপাইগুড়ি) 


॥৩॥ 
ওকি ধিকো ধিকো ধিকো মৈষাল ও-- 
ও মৈষাল ধিকো তোমার হিয়া । 
কুন৯ পরাণে যাইমেন ১০ মৈষাল 
হামাক১১ ছাঁড়য়া মৈষাল ও--॥। 
হাটবা যাইছেন বাজার যাইছেন 
কিনয়া আইন্বেন৯২ 'কি। 
ছাওয়াল১৩ বাপের নাল ফতুয়া 
হামার দাঁতের 'মিশি মৈষাল ও || 
হায়রে তোমরানি যাইমেন চাঁখাঁরতে মৈষাল 
মোর ঝাঁরছে হয়া মৈষাল--ও || 
( চিত্তরপ্রদ দেব-_বাংলার পলীগীতি। | পৃঃ ৪৭২-৭৩) 
|| 8৪ 0 
ওকি পাণ-ধন+* ক্যামন কইর্যা৯৫ বাইচ্বেরে৯৬ মোর জাঁবন। 
মাসের পরে মাসরে গেইল১৭ আইল বছর ঘুইর্যা৮ 
কৈ রৈলা১* মোর পাণের পাতি আইলানা২০ আর 'ফর্যা২৯ | 


””" আব্বার্থ £ ১-দাঁতাল ২-মাহুত ৩-রয় ৪-চাঁদ ৫-আঁধয়ারা ৬-পুকুর ৭-র্‌পে 
৮শ-্যে হাতীর দাঁত ওঠেনি ৯ কোন ১০-যাবেন ১১-আমাকে ১২-আনবেন 
১৩শছেলের ১৪-প্রাণপাঁত ১৬-করে ৯৬-বাঁচবে ১৭-গ্লেল ১৮-ঘুরে ১৯-রয়েছো 
২০-আসলেনা ২১-ফরে । 


২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


গচের* শোবাৎ ফলরে যেমন চিরাল৩ নাগলে5 জল 
আমার শোবা তুম রে বন্দু 'নিদানেরৎ সম্বল । 
মউরের৬ শোবা পচ্ছুরে" যেমন গানের শোবা শোর” 
আমার শোবা ত্মমরে বন্দু সিন্হার৯ সেন্দুর ॥ 
নায়ের শোবা বৈঠারে বন্দু গাঙের১০ শোবা কূল 
নারীর শোবা পাঁতিরে :বন্দু অক্‌লের কূল । 


ওক পাঁতধন ক্যামন কইর্যা বাইচবেরে মোর জীবন ॥। 
(নবীন যোহান্ত। বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর ) 


| & || 

ও নাগর কানাই রে-। 

বেলা গেইল: সঞ্জে১১ হইল ও কানাই 

ও*সে জলে মোমের বাতি। 

না জান মোর প্রাণোনাত্‌১২ আইসবে কত আত*৩ ॥ 
ও নাগর কানাই রে-_। 

আত একফর৯৪ হইল কানাইরে বেড়ানে দিলা মন 

আ'ন্দয়া*৫ বাড়িয়া রনু৯৬ জাইগ্‌বো কতক্ষণ । 

আত দুফর*? হইল ও সে গচে ডাকে শহয়া৯৮ 

গা তুইলে১৯ খাও বাটার পান নারী কাটে গুয়া। 

আত চারফর হইল: কানাইরে কুঁকল২০ ছাড়ে ভাসা২১ 


আধিকার২২ সনে পেম করিয়া না পুরিল আশা ॥ 
(শবরী রায়। কোচবিহার ) 


॥ ৬ ॥ 
ও মুই কার আশে থাকোং দয়াল রে 
ও দয়াল বাপো ভাইয়ের দ্যাশে । 
বাইষ্যা কাল গেইল কান্দি কান্দ। 
ও দয়াল বন্দু মোর না আইসে ॥ 


শব্দার্থ ঃ ১-গাছের ২শোভা ৩-জল পেলে ক্ষিরাই বা শশা যেমন তরতাজা 
হয়ে ওঠে ৪-লাগলে ৫-শেষকালের ৬-ময়রের ৭-পাখা ৮-শেহরী ৯-সথর 
১০-নদীর ১১-সন্ধ্যে ১২-প্রাণনাথ ১৩-রামি ১৪-একগ্রহর ১৫-রেধে ১৬-রইলাম 
১৭-ছিপ্রহর ১৬-শুকপাখী ১৯-তুলে ২০-কোকিল ২১-বাদা ২২-দ্বাধকার। 


দঙ্কলন ১১০ 
আশিন১ মাসে দুগাঁপ্‌জারে আগোণং মাসে আস্ত 
ফাগুন মাসে ডোলসোয়ার)৪ চোত্তর« মাসে বাশ ॥ 
বাশ পূজাত- এ জাগের৭ গান রে এনা কসির* বাড়ী 
টানিয়া পান্ধতে* ফাঁড়ল১০ শাড়ী যৈবন হইল মোর আড়ি+১॥। 
ধযৈবনের ঢলেরে বন্দু ভাঁসিয়া যায় মোর গাও 


কতয়দিন হইল বাঁণিজে যাবার দ্যাশে ফিরান নাও ॥। 
( পিশু রায়। খুরল, জানলাম ) 


॥ ৭ ॥ 

হায় বাঁদ*২ মোর এই ছিল কোপালে ৯৩ । 

কোপালের দুম্ক১৪ হায়রে কায়১৫ খণ্ডাবার*৬ পারে । 

যেমন বাইফ্যার*? নদীত- ভাঁরয়া ওটে১৮ জল 

এঁ মতো নারীর যৈবন করে টউলোমল রে ॥। 
শিশুতে কইরচেন৯৯ 'বিয়াও ছাড়িয়া গেইলেন ঘরে 
পাকিচে১০ ডালিম্বের ফলরে২১'পারিয়া২২খাইবে পরে । 
তোমার অঙের২৩ফলরে খাইবে বাদুলে২৪ চুষিয়া 
বিদ্যাশে পাঁড়য়া অইলেন কারবা২৫ নাগ্যা২৬ পাইয়া ॥ 

ডাঁলম্বেরো ফল দোঁকয়া চোরের পাকাপাঁক২৭ 


আর কতয়কাল২৮ রা'খম: ডালিম চোরক দয়া ফাঁকি ॥ 
(মেধী রার়। খুরল], আনাম) 


॥ ৮ ॥ 
বাতানে না যান মৈষাল রে-। 


ও মৈষাল বাঙোরে২৯ হাসবে রে, ও মৈষাল কাচোরেত০ হাসবে রে 
যোলশো মৈষের বাতান মৈষাল রে 
না যান না যান মৈষাল বাতানে রে ॥ 





শব্দার্থ £ ১-আ্বন ২-অগ্রহায়ণ ৩-রাসপতীর্ণমা ৪-দোলপার্ণমা &-চৈন্র 
৬-বাঁশ পূজা ৭-জাগের গান বা পালা গান ৮বব্যান্তীবশেষের নাম ৯-পড়তে 
১০-ছিশড়ল ১১-শত্রু ১২-বধি ১ -কপালে ১৪-দুঃখ ১৫-কে ১৬-খণ্ডন করতে 
১৭-বাঁর ১৮-ওঠে ১৯-করেছেন ২০-পাক ধরেছে ২১-নারার উন্নত শ্তনের তুলনা 
২ই২-পেড়ে ২৩-রাঁঙন বা পাকা ফল ২৪-বাদুড়ে ২৫-কার জন্যে ২৬-নাগাল 
২৭-ইশারা ২৮-কতাঁদন ২৯-বুনো মোষের বাচ্চা ৩০-সংকর জাতীয় মোয়। 


৪ 


উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


তোরে কারণে* মৈষাল ভাত আন্দিয়া থুইচোংত রে 
তোরে কারণে মৈষাল বাছমাঞ্পাঁড়ছোং৫রে। 
মৈষাল আসবে বুলি৬ দুয়ারে নাই দযাও* ঠাঙ্গা রে 
ঘ:রয়া আইসোং বালু মৈধাল গেইল মোর কুত্তি" রে।। 
আল্যায়১০না দোখনু মৈযালক গদ্দাহেলানণ৯৯ দয়া 
কাঁও বুঁজ মারিলে মৈষালক বিষের নাড়ু খোয়াইয়া ৯২ । 
ও মৈষাল আলাও:৯৩ ঘুরয়া আইসেক:১৪ রে 


এঁ বাতানে না যান মৈষাল রে ॥ 
(নাহার বড়রা । গৌরীপুর, আসাম) 


॥ ৯ ॥ 
বিদ্যাশে অইলে১৫ সোনা বন্দরে । 
শৃতয়া৯৬ সপ্পনে৯৭ দেকি১৮ বন্দুর কোলে শৃতিয়া আচি 
িচিনা৯৯ হাসতেয়া২০ দোক বন্দু নাই মোর কোলে রে। 
পন্তে২» দেকি মরার মাতা২২ মোনে ওটে২৩ বন্দুর কতা২৪ 


না জানো সোনার বন্দ? আচে কিবা হালে রে ॥। 
(লোকসাহিতা ; ১১ খণ্ড । প্‌ঃ১*৫) 


॥১০ ॥ 
ধৈবনের ঢলেরে বন্দু ভাঁপিয়া যায় মোর গাও 
কতয়াদন হইল বাণিজ যাবার দ্যাশে ফিরান নাও । 
তোলা মাটির কলা ধ্াযামোন, হল.ফল, হল.ফল্‌ করে 
এঁ মতো নারণর যৈবন দিনে দিনে বাড়ে রে ।। 
শাক তোলং মুঞ্ মুটি মুটি কোচর করোং ভার 
এঁ মতোই দারুণ যৈবন বাইরায় কাপড় ফাঁড়২৫ ॥। 
য্যামোন বাইষ্যার২৬ নদীত- ভরিয়া ওটে জল 
এঁ মতো নারণশর যৈবন করে উলোমল । 


শব্দার্থ ঃ ১-জন্যে ২-বেধে ৩-রেখোছি ৪-বছানা ৫-পেতোছি ৬-মনে করে 


৭-দরজায় আগড় দিয়ে আটকানো ৮-বলে ৯-কোথায় ১০-এখন ১১-একপাশে 
হেলান দিয়ে ১২-খাইয়ে ১৩-এখন ১৪-আসূন ১৫-রইলে ১৬-শুয়ে 
১৭-স্বপনে ১৮-দেখ ১৯-বিছানা ২০-হাতাঁড়য়ে ২১-পথে ২২-মাথা ২৩-ওঠে 
২৪-কথা ২৫-কাপড় ছিখড়ে ২৬-বযার। 


সঞঙ্কলন ১১৪ 


খু ধু চরে কাঁশয়ার১ ফুল পবাল হাওয়ায় ঢোলে২ 
মোর নারখশর অন্তরডা হায় ঢোলে যৈবন কালে ॥ 
লোকে ব্যামোন ময়না পোষে পিঞ্জিরায় ভরেয়াও 


শি ং 
এ-মতো নারীর যৈবন াখচোং বাঁ্দয়া॥ (নীহার ঘড়,বা)। গৌরীপুর) 


॥ ১১ ॥ 
বাতান বাতান করেন মৈষাল ও--- 
কও মৈষাল বাতান কইরচেন« বাড়ী । 
যুষ্বা নারী ঘরে থুইয়া, কাও*৬ করে চাঁখার ৭ মৈষাল ও ॥ 
উজানে কইরচে ম্যাঘ ম্যাঘালি রে 
কও মৈষাল দাখন খাইলেক বানে 
আমোন ধনীর চাঁখার করেন, বিদায় না দেন ক্যানে। মৈষাল ও ॥ 
বাতান দ্যাকোং” আউলা ঝাউলা রে৯ 
িও মৈষাল বাতান ভরা গোবর 
খান দান বাতানে থাকেন, বাড়ীর নাই তোর খপর১০ রে ॥ 
অকা'রি চাউলের১১ভাত রে, কও মৈষাল বক'না ভৈষের দুদ১২ 
তুই মৈষাল বাতানে থাঁকস আমার পোড়ে বুক মৈষাল ও ॥ 
খরালির*৩ ছয়মাস রইলেন মৈষাল রে কিও মৈষাল মৈষের বাতানে 
বাইষ্যার ছয়োমাস থাকিয়া যান বাড়ীত্‌ আঁসয়া রে ॥ 
ছোট্রকালে হইচে 'বিয়াও*৪ রে মৈষাল, কিও মৈষাল বয়স ভাঁট১৫ গ্যালো 
না হইলোং ছাওয়ার*৬ মাও, মনে দুস্ক মোর অইলো১৭ মৈষাল রে ॥ 
দুদো খাইলেন দইও খাইলেন রে কিও মৈষাল আরো খাইলেন মাটা১৮ 
ছয়োমাস থাকিয়া যান ও মৈষাল কোলাত বাজুক৯৯ ব্যাটা মৈষাল ও ॥ 
বাতান ছাড়েক বাতান ছাড়েক রে 
িও মৈষাল ঘ্বারয়া আইসেক বাড়ী 
গালার হার ব্যাচেয়া দিম মুঞ২০ 
এঁ চাঁখারর কঁড় মৈষাল ও ॥ 
(নীহার বড়,়1 ৷ গৌরীপুর ) 
শব্বার্থঃ ১-কাশফুল ২-দোলে ৩-খাঁচায় ভরে ৪-রেখোঁছ ৫-করেছেন 
৬-কে ৭-চাকুরী ৮-দেখাছি ৯-এলোমেলো ১০-খবর ১১-আকাড়া ১২-মোষের 
দুধ ১৩-খরা ১৪-বিয়ে ১৫-বয়স বেড়ে গেল ১৬-ছেলের ১৭-রইলো ১৮"দুধ 
থেকে তোলা মাখন বা ননী ১৯-কোলে ছেলে ২০-দেব আমি। 





২৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ ১২ ॥ 
বাড়ীর আগে শলোয়ারেই বাউগে।ন২ 
ধিক ধিক জহলে মোর মনের আগুন । 
ছোট ননাঁদ, ভাই ক্যানে তোর 'শবদ্যাশে অইলোও । 
অবোলা৪ সরোলা« জাতি, আইন্‌চে৬ ননাঁদ মোক: বিয়াও কারি 


ছোট ননদ, ভাই ক্যানে তোর বদ্যাশে অইলো ॥ 
আগে যাঁদ জাইনতাম্‌৭ হায়, 'বয়াও কাঁর সাদ: বিদ্যাশ যায় 


তে হইলে মরন, হয় সাদ গালায় দাঁড় দিয়ারে ॥ 
(লোকনাহিতা: খণ্ড । প.ঃ ১০১) 
॥ ১৩ ॥ 
পাঁতিধন কতয় দিন আর রব২৮ পন্হ* চায়া । 
ওরে নিপাত গুলণ্ের১০ আজ রে এনা ফাঁটলং জোড়া ফুল রে 
আ'জ মাঘ যায় আর ফাগুন আইসে পরাণ ব্যাকুল রে ॥ 
এ না হাসির চায়া৯৯ কান্দন বেশি কাহয়*২ না খৈতায়»৩ 
বৈদ্যাশে সোয়ামী ধন মোর চক্ষ; না পোচায়১৪ রে ॥ 
ওরে মুই তো আদরের নারী যৈবন জোয়ার 
সুকের*৫ অঞ্জন *৩ নাহ 'নন্দতে৯? পোহায় রে ॥ 
এঁ না সোনার সোয়ামশ আমার রে, তার প্যাটান*৮ শোবার চুল 
আজ মুই আবাগী১৯ ভরা বাড়ীত্‌ না পাও কোনয়২০ কূল রে॥ 
প[তধন আর কতয়াঁদন রব* পন্হ চায়া রে॥ 
( রেকড : কেদার চক্রবতী ). 
॥ ১৪ | 
ধেরে ধেরে২১ যায়রে বীরবল, ঘরয়া ঘরয়া চায় 
মুই নারী দুক্ষোতে২২ মরো২৩ মোর বন্দুক,.২৪ আন দ্যাও |। 
চউকের২« পানত:২৬ ওরে বীরবল কালি বানাইয়া 
শাড়ীর অণলে২? ন্যাকনু২৮ চাট২৭ নেরোলে৩০ বাসিয়া | 
শব্পার্থঃ ১-হোট ছোট ২-বেগুন ৩-রইলো ৪-অবলা ৫-সরলা ৬-এনেছে 
৭-জানতাম ৮-রব ৯-পথের দকে ১০-লতাগুজ্ন ১১-চেয়ে ১২-কেহই 
১৩-জজ্ঞাসা করে না ১৪-মৃছিয়ে দের ১৫-সুখের ১৬-রজনী ১৭-াবনিদ্রা 
১৮-পাট করা চুল ১৯-আম অভাগী ২০-কোনই ২১-ধীরে ধীরে ২২-দ:ঃখেতে, 
২৩-মার ২৪-বন্ধকে ২-চোক্ষের ২৬-জলে ২৭-আঁচলে ২৬-লিখিন? 
২৯-চিঠি ৩০-নিরালায় । 


সঞ্কলন ৬ 


কোন জনো আচেরে১ বীরবল মোর দুক্ো বোজেং 
কোন দ্যাশে আচেরে বন্দু খপোরও কেবা দিবে ॥ 
বদ্যাশেতে গেইচে বন্দু মোর দুকো নাহ জানে 
কার হাতত- পাটাইম-৪ চিটি কোন জনো আচে মোরে ॥ 
ছোট্রহাতে* পাইলচোঞ৬রে বীরবল দুদো ভাত দয়া 


এই বেপোদে* ওরে বীরবল মোর বন্দুক দ্যাও আনিয়া ॥ 
(প্রফুলকুমার রার । চিলকির হাট, কোচবিহার ) 


| ৯৬ || 
ওক পাতধন--। 
পাণ বাঁচেনা যৈবন জবালায় মার । 
খোপেতে নাইরে কইতর৮ কি করে তার খোপে 
যে নারীর সোয়াম নাইরে, কি করে তার উপেন 
আকাশেতে নাইরে চন্দ্রো১০ কি করে তার তারা 
যে নারীর সোয়ামী নাই দিনে আঁদয়ারা৯৯ ॥ 
নদীর বসন্তোকালে৯২ রে ভাঙিয়া নামায় মাঁট 
নারীর বসন্তোকালেরে পুরুষ গালার কাটি৩। 
পুরুষের বসন্তোকালেরে হস্তে মোহন বাঁশী 
নারীর বসন্তোকালেরে মুখে মূচাঁক হাঁস ॥ 
মাচের১৪ বসন্তোকালেরে করে উজান ভাট 


(হায়রে ) মুই নারী একেলা ঘরে করোং কান্দাকাঁট রে ॥। 
( আব্বাসউদ্দিন। রেকর্ড নং এন ১৭২৮৫) 


|| ১৬ | 
ও কুরদয়া হায় হায়" 
কও কুলুয়া মোর বন্ধুর দ্যাশের খপোর১৫ রে। 
পূুবাল পচ্চাও৯*৬ রে বায়১+ আমার কুরুয়া দই নয়ানে চায় রে 
শাড়ীর অণ্ুল দিয়া মোচোঙ৯»৮ কুরুয়ার গায়ের ধুলা রে ॥। 


শব্ধার্থঃ ১-আছেরে ২-বোঝে ৩-খবর ৪-পাঠাবো &-ছোটবেলা হতে 
৬-পেলোছ ৭-বিপদে ৮-কবৃতর বা পায়রা ৯-রূপে ১০-চন্দ্রু ১১-আাঁধার 
১২-বসম্তকালে বা পূর্ণ যৌবনকালে ১৩-গলার মালা ১৪-মাছের ১৫-খবর 
১৬-পশ্চমা ১৭-বাতাস ৯৮-মুছবো ॥ 


ই উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


সোনার লাঙ্গল উপার ফাল, মোর বন্দুয়া জুড়েছে হাল 
তোরষা নদীর পাড়ে পাড়ে আমার কুরুয়া নীতি আহার করে ॥ 
বন্দুর দ্যাশের কুরুয়া রে তুই, তোক পণীরত করোঙ মুই 
দ্যাখাও কুরুয়া মোর বন্দুর দ্যাশের ময়াল১ রে 


(রেকর্ড । হুখচাদ খাট) 
॥ ১৭ || 


ও মোর তনের বন্দরে, ও মোর মোনের বন্দরে 
ও মোর পাণের বন্দরে, মোক ছাঁড় নিদয়ার বন্দু 
কোন্টে গেইলি রে ॥ 
না পুরিল আশ রে বন্দু, না পারল আশ 
দিন ঘঁরল আতি৩ ঘুরিলং, ঘুরিল- বরষ মাস ॥ 
আসমানেতে৪ তারা জলে মনোত্‌ জ্বলে আগুন 
সে আগুন ওরে নিবাইবার মান নাই ॥। 
কোণ্টে গেইলি, কোণ্টে গেইলি, মোক: ছাড়য়া তুই ॥ 
(বৃদ্ধদেব রায় - ১০১টি লোকগীতির রলিপি । প.১২৮) 


|| ১৮ ॥ 
(বারমাস্যা-কোচাবহার ) 
কত প।ষাণ বাইন্দাচোং৫ পাতি মনেতে । 
ফাগুন মাসে আঁদকঙ জৰালা চৈতে? নারীর বরণ কালা 
বৈশাখ মাস গেইল্‌ কইন্যার কান্দতে কান্দিতে ॥ 
জৈোষ্ট” মাসে মিষ্ট ফল আযাঢ় মাসে নয়া জল 
শাওন* মাস গেইল: কইন্যার শয়নে স্বপনে ॥ 
ভাদ্দোর১ মাসে আউল্যা১১ ক্যাশ১২ আ'ম্বন মাসে বধ্যার শ্যাষ ৯৩ 
কাত্তি১৪ মাস গেইল: কইন্যার ভাইব্‌তে ভাইব তে ৯৫ ॥। 
অঘাণ মাসে হেমীত ধান১৬ পৌষ মাসে শীতের বাণ১৭ 
মাঘ মাস গেইল কইন্যার উঠিতে বাঁসতে ॥ 
( বুলবুল রায়। কোচবিহার ) 
শন্বার্থঃ ১-দেশের সীমা ২-কোথায় ৩-রাত্র ৪-আকাশে &-বেধেছো 
৬-আঁধক ৭-চৈত্র মাসে ৮-জোম্ঠ মাসে ৯-শ্রাবণ ১০-ভাদ্রু মাস ১১-এলোমেলো 
১২-চুল ১৩-শেষ ১৪-কার্তিক মাস ১৫-ভাবতে ভাবতে ১৬-হেমন্তকালীন ধান 
১৭-শীতের তীব্র কশাঘাত। 





সঞ্কলন ১ 
|| ১৯ ।। 


(বারমাস্যা-জলপাইগৃড় ) 
কত পাষাণ বেধেছ*১ বধ হে--। 


অঘাণ মাসেং নতুন ধানা পৌষ মাসে নায়ের মালা 
বধ+ মাঘের শত সহেনা পরাণে ॥ 
ফাগুন মাসে দেহা কালা চৈত মাসে পেম জহালা 
বৈশাখ মাসে নানা ফুল ফোটে ফুল বনে ॥ 
জ্যৈন্ট মাসে মিন্টি ফল আষাঢ় মাসে নতুন জল 
শাবণ৩ মাসে জল কেলি করে কত বধ সনে ॥ 
ভাদ্দরেতে তালের পিঠা আশ্বনেতে শশা 'মিঠা 
কাতিক৪ গেইল বধ£ বিনে অইবো€ কেমনে ॥। 
(আচ্ছিম! খাতুন । ধুপগুড়ি, জলপাই গুড়ি) 
॥ ২০ ॥ 
কোনবা আশায় থাকোং মোর পাণ-সোনারে 
সোনা বাপো ভাইয়ের দ্যাশেরে-_। 
এ হেনা যুয়ান বয়াসে৬ সোনা পাতি নাই মোর ঘরোত: রে ॥ 
বনে কান্দে বনশুয়া মোর পাণ সোনারে কান্দে জোড়ের টিয়া 
দখ্‌না বাওয়ে৮ মোর পাণ সোনারে সোনা যৈবন যায় বাড়ুয়া। 
ফুল ফুটলে পাণ সোনারে দ:রত.ই যায়রে বাস৯০ ” 
মদূর** নোবে১২ কত ভমর১১রে সোনা ঘোরে আশোপাশ। 
শাক তোলোং মু মুটিরে মুঁট কোচর করোং ভারি 
এমত মোর দারুণ যৈবন বাইরায়১৪ কাপড় ফাঁড়ি১৫ | 
কতাঁদনে গেইচেন মোর পাণ সোনারে দূর দেশাম্তরে 


আর কতয়াদিন ঘুইরবেন১৬ সোনা যৈবন না পাও আখিবারে ॥ 
(করিতুল। শেখ । গৌযীপুর ) 


॥ ২১ ॥ 
তোরষা নদীর উত্ঠীল+৭ পাতূলি কারবা চলে নাও 
নারশর মোন মোর উতলি পাতাল কারবা চলে নাও 
সোনা বন্দূরবাদে*”রে মোর ক্যামন করে গাও ॥ 


শব্ধার্থ: ১-বেধেছো ২-অগ্রহায়ণ মাসে ৩-শ্রাবণ ৪-কা্তক মাস ৫-রইবো 

৬-যৌবনকালে ৭-বনের শুকপাখী ৮-দক্ষিণা বাতাসে ৯-দ্‌র ১০-গন্ধ 

১১-মধূর ১২-লোভে ১৩-ভ্রমর ১৪-বের হয় (প্রকাশ পায়) ১৫-কাপড় ছাড়ে 
১৬-ঘুরবেন ১৭-উথাল পাথাল ১৮-বন্ধুর জন্যে । 


৩০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


কন্দুয়া মোর বাঁণজ গেইচে উজানিয়ার দ্যাশে ১ 
সেইনা দ্যাশে পুরুষ বান্দা পড়ে নারীর ক্যাশে২ 
নানান জনের নানান কতাত শোনোঙ৪ না করো আও ॥ 
একনা তারা দুকনা তারা তারা ?ঝলাঘল করে 
এমন মজারআাতিঙ যায়রে মোন না অয়? ঘরে । 


মনোত্‌ মোর লইক্ষো কাথা৮ কারবা আগেন কও ॥ 
( আব্বাসউদ্দিন £ রেকর্ড নং এন ২৭২৪৬) 


॥ ২২॥ 
মোর সোনা ছাঁড়য়া গেইচে১৭য়ে এনা ধর দ্যাশে 
অঞ্জনী১১ কান্দিয়া কাটাও৯২ মোর পিয়া নাই আইস । 
1নশার শ্যাষে১৩ দৈয়ল১৪ কান্দেরে, খোপে কান্দে পায়বা 
বসন্তো ছাঁডয়া যায় রে, ও মোর বাড়ে যৌবনজবালা রে ॥। 
দাঁতে কাট দিতাম গুয়ারে১৫ গাল ভরেয়া ১৬ খাই ৩ 
কাঁয় আর৯?৭ দেকিবে৯৮রে ধৈবন, মোর বৈরী হইল বিদাতা৯ন ॥ 
ধৈবনের সোতে২০ সোনা রে ভাঁসয়া যায় মোর গাও 
কতাঁদন বাণিজে গেইচেন রে সোনা দ্যাশে ফিরান নাও ॥ 
(রেকড . প্রণতি সরকার ) 


॥ ২৩ ॥ 
ভাগট২ হাতে২২ আইলেন ভারী২৩ কাথা পোছোঙ ভারীক সারি সার 
ওক ভারীরে কও ভারী মোর বন্দুয়া কেমন আচেরে২৪ ॥ 
আচে বন্দু তোর ভালে ভালে২৫দিনা চারেক২৬কইন্যা জবর গেইচেরে২? 
ওক কিও কইন্যা চায়া২৮ পাটাইচে২শাজয়া মাগ্‌রত৩০ মাচ রে ॥ 
মু তো গোয়ালের নারী, দে দুদ খোয়াইতেত১ পারি 
ওক ভারীরে কোণ্টেত২ পাইমু মুই জিয়া মাগুর মাচ রে ॥ 
শব্দার্থ ঃ ১-উ% অণ্ুলে ২-নারীর"চুলের সৌন্দযে ৩-নানা কথা ৪-শুঁন 
&-একাট দাট তারা ৬-মজার (সুন্দর) রাত ৭-রয় ৮-লক্ষ কথা ৯-কার কাছে 
১০-গেছে ১১-রজনী ১২-কোঁদে কাটাই ১৩-বাঁত্র শেষে ১৪-দোয়েল পাখা 
১৫-সুপারী ১৬-গাল ভরে ১৫-কে আর ১৮-দেখবে ১৯-বধাতা ২০-স্তরোতে 
২১-নম়বঙ্গ বা ভাঁটর দেশ ২২-হতে ২৩-ভারবাহী ২৪ -আছে ২৫-ভালই 


২৬-দন চার ২৭-হয়েছে ২৮-চেয়ে ২৯-পাঠিয়েছে ৩০-জ্যান্ত মাগুর গাছ! 
৩১-খাওয়াইতে ৩২-কোথায় । 


সঙ্কলন ৩১ 


বাপ মাও* মোর দুরাচার ব্যাচেয়া খাইলেক২ দূরাম্তর 
ওক ভারীরে (বীজ ) আর না দোঁখম- মুই বন্দুয়ার বাড়া রে। 
( রেকড ; ধীরেন সরকার ) 


11 ৯9৪ ।। 
ওরে বসন্তো তুই ফিরিয়া যা ঘরে-- 
যুব্যা নারীর মনের আগুন জবালাইস ক্যানে বারে বারে । 
মনে জলে মনের আগুন তাও যে সয় মোর গায় 
তোর বসন্তের বাওয়ে আজ মোর বান্দা মোন আউলায়৪বে 1! 
বাদ মোক- পাঙ্থা 'দিলেক হয় 
উড়্যা যায়া বন্দর সাতে€ দ্যাকা হইলে হয় 
হদ্যে হেলানী দিয়া দঃখ সুখের কাথা কইলোং হয় । 
পাঙ্খা নাই খোর পাখা নাই ধইখবারও নাই ডাল 
নারীর যৈবন পানের বোটা আঁখন:৬ কওয়কাল গে |। 
((4কড় শেফালী সরকার) 
॥ ২৫ || 
ওরে দৈয়ল তুই কাঁন্দস ক্যানে- | 
তুই ক্যানে কান্দস দৈয়ল আঁত-নশাকালে" 
তোর দৈয়লের কাম্দন শুন মোরও গরাণ ভাঙে ॥ 
তুইও য্যামোন কান্দস- দৈয়ল ডালে পাঁড়য়া 
মূইও ত্যামোন কান্দোং দৈয়ল পালঙ্কে শুতিয়।৮ 
বালুটিল9ল পঙ্খীরে কান্দে বালুত- পাঁড়য়া 
মুইও ত্যামোন কান্দোং দৈয়ল বান্দবের নাগিয়া৯ || 
বাপো মাও মোর নিদয়া ব্যাচেয়া খাইচে১০ দূরে 
তোর দৈয়লের কান্দন শুন মোনের আগুণ জহলেরে ॥। 
| তৃপ্তি রার়। জনপাইগুড়ি ] 
|| ২৬।। 
চ্যাংড়া বন্দুরে-। 
আমারে ছাঁড়য়া ধাঁবরে কোথায় 


শব্দার্থ ৪ ১-বাবা ও মা ২শবিয়ে দিয়েছে ৩-বাতাসে ৪-এলোমেলো ৫-দেখা 
৬-রাখবো ৭-রান্্-নিশাকালে ৮-খাটে শুয়ে ৯-বাম্ধবের জন্য ১০-বিয়ে দিয়েছে । 


৩২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


তোমার জইন্যে ভেইবে ভেইবে৯ হইলামরে গচের বাঝল২ 
চ্যাংড়া বন্দু তুই মোর নয়ানের কাজল ॥। 
অংপুরেরও অংসুপার৪ দিনাজপুরের ছাি পান 
চ্যাংড়া বন্দ? মোর আউলাইল: পরাণ । 
তোমার জইন্যে কিন্যা আইনলাম বালুরঘাটের মোটরখ্যান« 


চ্যাংড়া বন্দু চইড়্যা বেড়ান তবু ক্যান আমায় ছাইড়্যা যান ॥ 
(সুশীল রাঁর়। কোচবিহার )' 


|| ২৭।। 
ওরে আতঙ৬ পোভাতকালে? কুকিলা কান্দে ডালে 
খপ্জনা আঁঙ্গনায় খালে । 
ওরে খঞ্জনা পাখীর আও৮ কিবা ?কবা* করে গাও 
আম নারীরে পোড়া কোপালে ॥ 
ওরে ও মোর মনোত- নাইরে সুক*০ পাত মোর বৈদ্যাশে 
পাষাণে বান্দচোং বুক! 
ওরে ও নিদয়ার বন্দু দয়া নাই তোর মোনেরে 
আরে ও নিদয়ার কালা নাগাইল না পাঁও তোরে রে 
মনডা মোর বাইরাং বাইরাং৯৯ করে ॥। 
ওরে কার পশীরতে মোর বন্দ: না আইসেরে 


ওরে মোনের দুকন।*২ কাথারে কও বন্দর নাগাইল পাইলে রে ॥ 
(রেকর্ড: ধীরেন সরকার ) 


॥২৮॥ 
গেইলে কি আসবেন সিপাইরে-- ॥ 
ঢাল বান্দেন তলেয়ার* বান্দেন আর বান্দেন পাগুড়ব১৪ 
1বহাও করি ছাড়িয়া যাইছেন অল্প বয়াসের নারীরে ॥ 
নয়া ভিটা 'নয়ারে সপাই উইয়া১৫ যাইচেন গুয়। 
পর পুরুষে খাইবে গুরারে চোচার১৯৬ ভাগ্পী তোমরা রে || 


শব্দার্থ ঃ ১ভেবে ভেবে ২শরীম শুাকয়ে আঁন্িতর্ম সার হয়েছে ৩-রংপুরের 
৪-রং সুপারী (রঙীন সুতায় জড়ানো সুপারী ) ৫-মোটর গাড়ী ৬-রাত্রি 
৭ প্রভাতে ৮-পাখার ডাক ৯-কেমন কেমন ১০-সুখ ১৯নঘর বার ১২-দখানি 
ব। দুটি ১৩-তলোয়ার ১৪-পাগড়ী ১৩৬-রোপণ করে ১৬খোসা। 


সঞ্কলন ৩৩ 


নয়া ভিটা নিয়ারে সিপাই উইয়া যাইচেন |কালা* 
বগদুল বাদুড়ে খাইবে কালারে চোচার ভাগ তোমরা রে 
( বকুল রায় । ধানেখর, কোচবিস্থা্ধ ) 


পুরুষের বিরহ 
॥১ 1]! 


ও উড়িয়া যাওরে ওরে বুলব্ীল ময়না 
উজান পাকেও আজি মলেয়ায় তোলাইচে৫ বাও 
মোর না দুস্কের কাথা যায়া? পিয়ার আগেপ্রু কও ॥ 
উজান পাহাড়ের ধারে নাচে মউর৯ শালের ডালে 
আখোয়াল*০ গায় ভাওয়াইয়া গান এনা শালের তলে । 
ওরে সেইখানে কাজেলা দিগীর১৯ পাষাণ*২ বান্দা ঘাট 
ও তার চাইরপাকে ৯৩ ফুলের বাগান জলে হোলার হাট৯৪ ॥ 
ওরে সেই ঘাটে মোর আইসে পিয়া কাঙ্খে লইয়া কলসাী 
ওরে ক কব তার উপের১৫*শোবা য্যামোন কোন ভাবের পরণী১৬ 
আরে যারে বুলবীল তুই মোর পিয়ার দ্যাশে 
কয়া*৭ দেইস১৮ মুই কমবন্তা১৯ কান্দিয়া কাটাও* ?নাশি 


একেলা ঘরে বাঁসরে--ও ওরে বুলবুলি ময়না ॥ 
( রেকড 2 কেশৰ বর্মণ ) 


৬. প্রেমে হতাশ! 


॥১ ॥ 
পেম জানেনা আঁসক২০ কালাচান২৯, ওসে ঘুইরে২১ মরে মোন । 
কতয়াঁদনে বন্দুর সনে হাব২৩ দরশন বন্দরে । 

একলা ঘরে শুইয়া থাকোং পালঙ্কের উপারে২৪ 

মোন আমার ক্যারম কি কুরুম কি ক্যারম ক্যারন করে ॥ 


নারীর আক্ষেপ 


শব্দার্থ ঃ ১-কলা ২-বাদৃড় ৩-উজানের দিকে ৪-বাতাস্‌ ৫-তুলেছে ৬-কথা 


৭-গয়ে ৮-প্রয়ার কাছে ৯-ময়ূর ১০-রাখাল ১১৯-পুকুর ১২-সমেন্ট বাঁধানো 
১৩-চারদকে ১৪-শাপলা ফুলের ছড়াছাঁড় ১৫-র্‌পের ১৬-কজ্পনার পরী 
১৭-বলে ১৮-দিস ১৯-মাঁম অভাগ্না ২০-রাসক ২১-কালাচাঁদ ২২-ঘংরে 
২৩-হবে ২৪-উপরে । 


লোকসঙ্গীত-৩ 


৩৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


বন্দর বাড়ী আমার বাড়ী যাইতে আইসংতে ৯ এত দেরণ 
বন্দু যামো না রব শুদাই২ কর মানা বন্দুরে । 
হাঁটয়া যাইতে নদীর জল খাকংলুম কি খুকলম কি খল্লাল খল্লাল৩করে ॥ 
তোমার আশায় বইসে থাকি বটাবারাক্ষরৎ তলে 
মোন আমার উড়াম বাইরং৫ করেরে উড়াম বাইরং করে। 
ফাগুন মাইস্যা্ মাঘের 'দনে? 
টব্বর কি টুব্বুর কি৮ ঝপঝপাইয়া পড়েরে, ঝপঝপাইয়া পড়ে ॥ 
( কেদার চক্রবর্তী । কোচবিহাক্ছ) 


॥২॥ 
অফুলা৯ শিমিলার*০ তলে, বুষ্বা নারশ১১ বারাবানে৯২ 
গাও বয়া১৩ পড়ে নাত্রীর ঘাম । 
কোনজন দরদ? হইবে গাওয়ের ঘাম মোচেয়া১৪ দিবে 
সোনাম:কেত'১৫ মোর তুলিরা দিবে পান ॥ 

বাড়ঈর ওত্তোর পাকে১৬ শাচন্দন বৃক্কের** গচ আচে 

তাতে 'দচে জোড়বা১৮ কুকিলার ভাসা৯৯। 

কোনজন দরদী হইবে কুকিলার বাচ্চা পাঁড়িয়া দিবে 

সেই হইবে মোর পরোকালের২০ বান্দোব২১ ॥ 
তুলার বালহশটা২২ ব্‌কেত: নিয়া মুই নারাটা থাকোং২৩ শনুতিয়া *£ 
দারুণ চোকেত:২৫ মোর নিদনা যে ধরে 
যত*সাকরা১৬ জল আনতে চলে, সগ্গায় কাঙ্থখে কলোস ভোলে 
মূই নারীটা ওভাগিন)১ পতি নাই মোর ঘরে 
পাত বিনে কলোসের শোবা কাঁই২৮ দেইকপে২৯ মোরে ॥ 

(লোকপাহিতা £ ১১ খণ্ড। বাঙলা একাডেমী, ১৩৮২। পৃঃ ৩) 


শব্সার্থঃ ১-যেতে আসতে ২জঙ্গাসা কার ৩-জলের শব্দ ৪-বটগাছের 
৫-উড়ু উড়; করে ৬-ফাজ্গুন মাসের ৭-বৃন্টি হলে ৮-বৃষ্টি পড়ার শব্দ ৯-ফে 
গ্রাছে ফুল হয়ান ১০-শিমুল গাছ ১১-যুবতী ১২-ধান ভানে ১৩-গা বেয়ে 
১৭-মুছয়ে ১৫-সোনামুখে ১৬-উত্তরাদকে ১৭-বক্ষের ১৮-জোড়া ১৯-বাসা 
২০-পরজনমের ২১-বাম্ধব ২২-বালশটা ২৩-থাঁকি ২৪-শুয়ে ২৫-সোখেতে 
২৬-সখীরা ২৭-অভাগিনী ২৬-কে ২৯-দেখবে। 


সঞ্কলন ৩৬ 


॥৩ ॥ 

আজ আউলাইলেন১ মোর বান্দা ময়ালরে২ _ 

আরে হাতীর পিঠিত-৩ থাঁকয়ারে মাউত্‌ কসের বাটুল মারো 

ওরে পরার কামিনীকঃ দেকিয়া জ্বালয়া ক্যান মররে । 
হাতীর পিঠিত: থাঁকয়ারে মাউত থেরা€৫ কলা ভাঙ 
(আরে) নারীর বেদনারে মাউত তোমরা কিবা জানো । 
হাতশর পিাঁঠত্‌ থাকরে মাউত হাতশর ময়া জান 


নারীর মনের কাথা কিবা তোমরা জানো ॥ 
( নীলকষল রাব প্রধান । জামালগঞ্জ, কোচবিহার ) 


॥৪ ॥ 

আজ নদীর জলে'ঘসোন মাজন, নদীতি-ঙ উটে ঢেউ । 
মোর নারীর মনেরে আগুন দেইকংলো৮ না আর কেউ ॥ 

নদীত- কাণ্দে পানকৌঁড়রে বনোত্‌ কান্দে টিয়া 

ভরষুবতঈ নারীরে কান্দে পালজ্কেতে শুাতিরা ॥ 
হালুয়ার* শোবা হাল পোন্টরে১০, পেন্দোনের*১ শোবা ধাত 
ভরযুবতাঁ নারীরে৯২ শোবা যার সে আছে পাত ॥ 

( মালতা রার। কোচবিষান্‌ ) 
॥ & ॥ 

আম িকশাদয়া বান্দয়া আইকবো ৯৩, আমার এ নয়্যা যৈবন রে। 
সোনা না হয় উপা৯৪ না হয় যে মালা গরেয়া১৫ গালায় দব। 
ট্যাহা৯৬ না হয় পৈসা১? না হয় যে যৈবন বাস্কে১৮ তুলয়া থুইমো ॥ 

মাঁণ না হয় মাণিক না হয় যে যৈবন অণ্লে বান্দিবো 

গুয়া না হয় পান না হয় ষে তাক আতিখথিক্‌ পরাঁশবো ১৯ ॥ 
(আরে) চালেরো কুমড়া না হয় যে 
ও*তাক পরশক বিলামো, না হয় চালে তুলিয়া থুইমো ॥ 


আম 1ক দয়া বানদয়া আইকবো রে আমার এ পড়্যা যৈবন রে ॥ 
(শুনীতি ব্রায়। খাগড়াবড়ী, কোচধ্হার ) 


স্পাশা লা পপি 


শব্দার্থ ঃ ১-এলোমেলো করে দলেন ২-বাঁধা ময়াল সাপের মত চুন 
৩-পিঠে ৪-পরের নার &-কলাগাছের থোর ভাঙা ৬-নদীতে ৭-ওঠে ৬-দেখলো 
৯-চাষধীর ১০-লাঙ্গল জোয়াল ১১-পিধান করার ১২-নারীর ১৩-রাখবো 
১৪-রূপা ১৫-গাঁড়য়ে ১৬-টাকা ১৭-পয়সা ১৮-বাক্সে ১৯-আতিথি আপ্যাক্সন 
করবো । 





৩৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


॥ ৬ ॥ 

ওকি গাড়ীয়াল১ ভাই--। 
কত রবং২ মই পশ্হেরও দকে চায়া রে৪। 
যোঁদন গাড়ীয়াল উজান যায় 
নারীর মোন মোর ঝুরিয়া অয় রে ॥ 

ও?ক গাড়ীয়াল ভাই হাকাও গাড়ী তুই চিলমারীর বন্দরেঃ 
আর কি কব দুস্কের৬ জহালা 
গাড়ীয়াল ভাই গ্রাতয়া৭ চিকন মালা রে 
কত কাঁদম*হমুই নিদুয়া-পাতারে” রে ॥ 

(বুশীলকুষার বার । দিনহাটা, কোচবিহা'র ) 
[৭ ॥ 

ওক নাগর কানাই--। 
তুই উজান ছাড় ভাটির দ্যাশত১০ কল্েন৯১ যায়া৯২ বাড়ী 
ওরে যৈবনকালে দোনোজনায়১৩ হলং ছাড়াছা'়িরে ॥ 

তুইও ছোড১৪ মুইও ছোড়, এক বয়াসের জোড়া ৯৫ 

(ওরে) মুইনা করচোং অসের গণাত১৬ তুই বাজান দোত:রা ॥ 

তোমার বাড়ী আমার বাড়ী অনেক দরের ঘাটা 

(ওরে) কা।মন কাঁর হইবে দ্যাকা*৭ ঝোরে চউক্ষের*৮ পানি ॥ 
ভোমরা খাল উীঁড়য়া পড়ে ফলের মদুর*৯ বাদে২০ 
(ওরে) তোক ভোমরার বাদে২১ আজ মোর না পরাণ কান্দে রে ॥ 

(কামিনীধুমার ব্রাষ | ধিনহাট], কোচবিষ্কার ) 


॥ ৮ ॥ 
ও নদশীরে, ও মোর ঠিচ্তারে--। 
ওরে তোর য্যামন থৈ থৈ ব্যালা২২ 
সেইমত মোর হৃদের জহালা রে 
জহালায় জবালায় মোর শরীল২৩ হইল কালা য়ে ॥ 


শব্দার্থ ৪5 ১-গাড়োয়ান ২-রবো ৩পথের চেয়ে ৫-হ্থান নাম ৬স্দ"ঃখের 
৭-গেঁথে ৮-কাঁদবো ৯-ধুধু প্রান্তরে ১০-নগন অণ্লে ১১-করেছেন ১২-গয়ে 
১৩"্দূজনায় ১৪-ছোট ১৫একবয়সের সমবয়সী ১৬-রসের গীতি অর্থাৎ 
প্রেমগান ১৭-দেখা ১৮-চোখের ১৯-মধুর ২০-জন্যে ২১-ভ্রমরের জন্যে 
২২-নদীর বুকে ওঠা ঢেউ ২৩-শরীর । 


সঙকলন ৩৭ 


নদ দিয়া কত নৌকা চলে রে 
চাইয়া থাক নদীর আশে রে 
কাঙ্খের কলস9+ থুইয়া বাঁস রে 
জলের ছলে মুই ঘাটোত আস রে 
(ওরে) কোনবা নাইয়া বাজায় বাঁশী রে 
কলাঁঙ্কনী বলে মোরে সকলে রে ॥ 
( নিমনেন্দু চৌধুরী--পলী বাংলা লোকগীতি। | পৃঃ ২৬) 
॥ ৯ ॥ 
ও 'বাঁরক্ষো১ শিমিলারে৩--গগনে ম্যালে৪ ঠাল.৫ 
নারী হয়যা৬ অসের যৈবন* আইক বে।৮ কতয়কালন। 
বারক্ষো মোর শীমলারে-॥ 
পাহাড়ে কান্দে মাল ঘ:ঘুরা রে১০ 'বারক্ষো মোন যাঁও যাঁও করে। 
পরার-পুরুষ৯১ পদ্মের ফুল সদায় মনে পড়ে শামলারে ॥ 
বালু টিল:টিল- পঙ্খী*২ কান্দেরে, বিরিক্ষো বাল.তে পাঁড়য়া 
ভাইটাল-ব্যাপারী*৩ কান্দে কিসের লাগয়া 'শামলারে ॥ 
(ডঃ ভূপেন হাজারুক1 | গৌঠাট, আনাম) 
/ পু ॥১০ ॥ 
কালা ভূলিয়া অইতে১১ পাঁরনা রে। 
কালা ভূয়া যাইতে পাঁরনা রে ওহোরে পাণের কালা । 
কালা দোতরায় ভরেয়া*? গ্রান আঁদয়া আদয়া*১ চালয়া যান রে 
ওরে চিকন কালার দোতরার ডাং১৭ ঘরে না অয় পাগেলা১৮ মন রে 
ওরে চিকন কালার এমান ময়া 
বুজাইলে** না মানে দেহা 
আমের গচের আলোক লতা 
দূরের বন্দর কিসের আশা রে 
ওহো রে কালা, পাণের কালা ভুলিয়া অহতে পারনা ॥ 
(রেকড £ নায়েব হালি) 
শাব্ার্থ ৪ ১-কাখের কলসা ২-বক্ষ ৩-শনূল গাছ ৪-আকাশে ছাডিয়ে দেয় 
&*্ভাল ৬-হয়ে ৭-রঙাশন যৌবন ৬-রাখবো ৯-কতদিন ১০-পাহাডী শি ঝি 
পোকা ১৯৯-পরপুরুষ ১২-নদীর পাড়ের তাতির পাখী ১৩-ভাঁট দেশের 
ব্যবসায় ১৪শরইতে ১৫-দোতারায় সুর তুলে ১৬-অন্যাদক দিয়ে ১৭-দোতারা 
বাজনার শব্দ ১৮-পাগল ১৯-বুঝালে | 


টু উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ ১১ ॥ 
কাকলার১ কুহু কুহুরে--আরে মোর মইওরেরধু ফ্যাকম-৩ 
কোন দ্যাশে থাঁকয়া ও সোর বন্দু দেখালং স্বপন । 
বালাই দেও তোর পীরিতির৫ মাথাত্‌ রে ॥ 

ধনকাঙালণী৬ সাউদের৭ ছাইলারে* 

(আরে) মোর ধনক-৯ নাই হে মোন 

ঘরে থুইয়া কাণ্তা সোনা, বন্দু বৈদ্যাশে গমন ॥ 
গচ মইদে১০ শিমিলার গচ, সঞ্গে৯৯ ম্যালে১২ ঠ্যাল৯৩ 
নারাঁ হয়া এ অসের'যৈবন*রাখিম কতয়কাল । 
বালাই দেও ভোর পণারাতির মাথাত: রে ॥ 

(যেগীন রার । হলদিবাড়া, কোচবিহার ) 


॥ ১২] 

ভূুই মোর নিদয়া কালয়ারে । 

ও মোর কালিয়া দয়া নাই তোর পাণেরে । 

আঙ্গিনা সাম.টিয়া১৪ ঘরোনা নোপয়া ধরোনা প্যাছনু১৫ লে 

ও মোর কালিয়া বেড়াইয়া৯৬ নাই মোর ঘরে রে ॥ 
ছ্যাকা৯? না পাঁড়য়া কাপড় ধুইয়া কাপড় শুকান রে 
ও মোর কালিয়া পাশ্দয়া৯৮ দ্যাখাইম- মুই কাক রে 
ভাতোনা১৯ চড়েয়া২৪ ভাতোনা আন্দয়া২১ ভাতোনা বাড়ল: রে 
ও মোর কালিয়া খাওয়াইয়া২২ নাই মোর ঘরে রে ॥ 

সুপারী কাঁটয়া পানোনা সাজেয়া২৩ 1খাল না বনানু রে 

ও মোর ধালিয়া কার মুখোভ দিম তুলিয়া তে । 

[বাঁচনা ঝাঁড়য়া ?বচিনা পাঁড়য়া মসুর ট্যাঙ্গান২* রে 


ও মোর কালয়া শোয়াইয়া নাই মোর ঘরে রে ॥ 
। সুনাতি রায়। খাগডাবাড়া, কোচবিহার ) 


ব্াার্থ£ ১-কোঁকলের ২-ময়ুরের ৩-পেখম ৪-অবজ্ঞা কার ৫-প্রেমের 
৬-ধনের প্রত্যাশ ৭-সওদাগরের ৮-ছেলে ৯-ধনে ১০-গাছের মধো ১১-্বর্গে 
(আকাশে) ১২-বিস্ভার করে ৯৩-ডাল ১৪-ঝাঁট য়ে ১৫-ঘর পাঁরত্কার করে 
১৬-বেড়ানোর লোক নেই ১৭-ক্ষারে কেচে ১৮-পরে ১৯-ভাত ২০-১)ড়য়ে 
২১-ভাত বেধে ২২-খাওয়ার লোক ২৩-পান সাজিয়ে ২৪-টানলাম । 


সঙ্কলন ৩১৯ 


॥ ১৩ ॥ 
দৈয়ল রে৯স্ষকার জইন্যে২ আকিবোরে৩ সোনার ধৈবন* । 
লাজে৫ নাই কঙ৬ দৈয়ল রে দৈয়ল বাপো মায়ের আগে৭। 
তোলা মাটির কলা য্যামন হল:ফল- হল ফল-৮ করে 
এঁ মত সোনার যৈবন 'দনে দিনে বাড়ে রে ॥ 
দ্যাওয়ায়* করে ম্যাঘম্যাঘালি তোলায় পৃবাল বাও 
সোনার যৈবন আমার সাতে৯০ করে একায় বাও রে১১। 
বালাটল-টিল- পঙ্খীরে কান্দে দৈয়ল বাল.তে পাঁড়য়া 
মোর নারীর হয়া কান্দেরে পাণের বান্দব লাগয়া ॥ 
বোনের ৯২ পঙ্খী বন্দীরে তুই পাঞ্জরার ম।জে*৩ 
কও তো দৈয়ল তোমার যৈবন লাগে কোন কাজে । 
ধারে দৈয়ল ছাঁড়য়। দিনু হাওয়ায় উড়ি যাইও 
মোর সব দুস্কের কাতা১১ বাপো মাওরে কইও ॥ 
(প্েকড £ হয়েন পাস) 


॥ ১৪ ॥ 

নাইয়ারে- চাপাও নৌবা কোমলা১৫ সোন্দরীর ঘাটে 

নাও বায়া৯৬ যাও নাইয়ারে ভোর সে মনের সুক*? 

ওরে নায়ের বাদাম১৮ তুলিরা রে নাইয়া দেখাও চান্দো১৯ মুক২০ ॥ 
মোনে কতয় দুস্ক নাইয়ারে তে বড়য় দুস্ক 
(ওরে) নদর পাতারের মত ভাঙে নারশর বুক রে। 
নদীর মাজে২১ থাকো নাইয়ারে নায়েরো কান্ডারী 


(ওরে) ওভাগোনীর২২ নাইরে নাইয়া যৈবনের ব্যাপারী রে ॥ 
( উমাকানু রায়বমণ । কোচবিহার ) 


শন্দার্থ: ১-দোয়েল পাখশ ২-কার জন্যে ৩-রাখবো ৪-যৌবন ৫স-্লক্জায় 
৬- বালান ৭-বাবা মায়ের কাছে ৮-বেশ পুরুষ্টু হয় ৯-বৃষ্টি ৯০-আমার সঙ্গে 
১১-তুফান তোলে ১২-বনের ১৩-মাঝে ১৪-কথা ১৫-কমলা ১৬-বেয়ে ১৭-স*খ 
১৮-নৌকার পাল ১৯-চাঁদ ২০-মুখ ২১-নদীতে ২২-অভাগিনী । 


8০0 উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ ১৫ ॥ 

পড়োশী* আপোনার২ নোওয়ায়ও বান্দব রে। 
এঁ নলের আগুন তলে রে তলে, খাগড়ারং আগুন জব্লে 
(আর) মোর আবাগীর৬ মোনের আগুন জহলে মোনের তলে । 

তোমার বাড়ী আমার বাড়শ মইদ্যে৭ ক্ষীরোল নদী” 

(ওরে) আইস তৈ৯* যাইতে খুলুৎ খালাৎ৯০ পাঙ্থা নাই দেয় বাদ । 

কোড়া কান্দে কুড়িরে কান্দে কান্দে বালহাঁস 

(আর) বোনেরো ৯১ হরিণ কান্দে ছাড়িয়া মুকের ঘাস রে ॥ 
দলবাড়ীখান:৯২ দলোরে দলো ৯৩ তাইতে বাগের৯৪ বয় ৯৫ 
তোমরা ক্যানো আইস-বেন বান্দোব আমরায়৯৬ গেইলোং হয়*৭ 
ঝাঁর পড়ে ইণমরোঝাম১৮ মলেয়ায় ৯৯ তোলায় বাও২০ 
ছাইণ্থা দুয়ারে আপসয়ারে বান্দোব খোপায় মোচ২১৯ পাও রে ॥ 

(শীহার বড়,য়া । গেংরীপুর ) 
॥ ১৬॥ 

পাণ বাচেনা২২ যৈবন জবালায় মার । 

উঁড়য়া যায় রে সল্পশরে পঙ্খী২ত পড়ে জোড়ে জোড়ে 

হায়রে দার্‌ণ 'বাদি২৫ মঞ একেলায়২৬ ঘরে রে ॥ 
নাউফুল২? কুমুড়ার ফুলরে সইঞ্জা২৮ হইলে ফুটে 
মোর আবাগীর মোনের আগুন ?বচিনায় শাতিলে২৯ উটে 
ন্যাপ৩০াদয়া ঢাঁকলে নেকেন৩১যৈবন ঢাকা যায় 
কাপড়ের বন্দনে ?করে৩২ যৈবন বান্দা যায় রে ॥ 

কোলের বালুশক রে৩৩ ম7াঞ পোড়্যাত৪ কারম- ছাই 


যেনা দ্যাশে৩ দোসর মিলিবে সেই দ্যাশোত: যাইরে ॥ 
( বয়ান শেখ । গৌরীপুর ) 


শব্সার্থঃ ১-প্রতিবেশী ২াঁনজের ৩-নয় ৪-নলগাছ &-খাগড়া ঘাস 
৬-অভাগিনী ৭-মধ্যে ৮-ক্ষীণকায়া নদী বাক্ষরোল নামের নদী ৯-আসতে 
১০-জলে চলার শব্দ ১৯-জরঙ্গলের ১২-২লজ ঘাস দ্বারা আবৃত বাড়ী 
১৩-টলোমলো ১৪-বাঘের ১৫-ভয় ১৬-আমরা (এখানে আম অথে- )১৭-গেলে 
হয় ১৮-রমাঝম বৃন্টি ১৯-বাতাসে ২০-ঝড় ওঠে ২১-খোঁপায় মোছ বা 
পাঁরৎ্কার কর । ২২-প্রাণ বাঁচেনা ২৩-বনের পাখী২৪-জোড়ায় জোড়ায় 
২৫-নিদারুণ বধাতা ২৬-একলা ২৭-লাউফুল ২৮-সন্ধ্যে ২৯ শুয়ে পড়লে 
৩০-লেপ ৩১-কনা ৩২-বাঁধনে ৩৩-বালিশকে ৩৪-পাাঁড়য়ে ৩৫-যে দেশে । 


সঙ্কলন 9১ 


1১৭ ॥ 


মনে বড়য় দুস্ক সকীরে* চিতে২ বড়য় দুস্ক। 
(হায়রে) নদীর কাছারেরও মত ভাগঙ্গয়া পড়ে বুক। 
ও সক, মনকে বুজাবেো৪ রে কত ॥ 
নদীর চিকণ€ বাণ বারষা বালার চিকণঙ বাও 
নারীর চিকণ পরার পৃরুষণ ছাওয়ার চিকণ৮ মাও । 
আগিন কাঁত্তকো* মাসে কুরুয়া করে আও 
(হায়রে) গিরির১০ ঘরের বউ বনুস৯১ চিন্তে বাপো মাও ॥ 
অনল নবাইতে*২ গেইলাম যবুনার জলে 


ওসে বাইরার১৩ অনল না হয় অনল নবে*৪ কেমনে রে ॥ 
(রেকড : চিসাহরণ রার ) 


॥ ১৮ ॥ 
রে বাদ নিদয়া__। 
পরথম:১৫ যৈবনকালে না হৈল-১৬ মোর বিয়্যা১ 
আর কতয়কাল+৮ রাঁহম ঘরে একা কিনী হয়্যা৯৯। 
হাইল্যা২০ পৈল২৯ মোর সোনার ধৈধন মলেয়ার ঝড়ে 
মাও বাপো মোর হৈল বাদী না নিল পরার ঘরে১২। 
বাপোক৩ না কণ্ড সরমে মুই মাওক:২৪ না কও লাজে 
'দাকাদ্দকি২৫ তুষের আগুন জব্লছে দেহার মাজে ২৩ 
বুক ফাটে তাও মুখ ফোটে না লাজ সরমে ভরে 
খুলিয়া কৈলে২৭ মনের কাতা২৮ [নিন্দা করে পরে ॥ 
এ্ামন মোন মোর করেরে বাদ আমন মোন মোর করে 


মোনের মতো চেংড়া দোখ ধারয়া পালাও দরে ॥ 
( মধুপণা , শ্রাবণ | পৃঃ ৪৮-৪৯) 


এ পা 


শব্দার্থ £ ১-সখীরে ২-চিন্তে বা মনে ৩-পাড়ের ৪-ব্ঝানো ৫-নদীর সৌন্দর্য 
৬-বাল:কা রাশর সৌন্দর্য ৭-অনা পুরুষ বা প্রোমক ৮-মায়ের সৌন্দর্য ছেলে 
কোলে গনলে ৯-কাঁর্তক মাস ১০-গৃহস্ছের ১১-বউ বা স্ত্রগোক ১২-নভাতে 
১৩-বাইরের ১৪-নভাই ১৫-প্রথম ১৬-হোল ১৭-বিয়ে ১ -কতাঁদন ১৯হয়ে 
২০-হেলে ২১-পড়লো ২২-বিয়ে দেওয়া ২০-বাবাকে ২৪-মাকে ৯৫-ধাকাধাক 
২৬-দেহের মাঝে ২৭-খুলে বললে ২৮-কথা । 





৪২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ১৯ ॥ 


রে বুনের* বায়ৈ২রে_। 
নাইলেরত আগাত৪ নাল€ শাল.কা বাঁশের আগাত টিয়া । 
আর কতয়াঁদন আইকবো৬ যৈবন অঞ্চলে বান্দয়া ॥ 
আর কতয়াদন আইকবো ধৈবন বাপো মাও'র ঘরে 
আর কতয়দিন আইকবো ধৈবন চাচাশ্চাঁচির? ঘরে রে ॥ 
আমার তৈল আইনবে৮ াশির মুক-মোড়া* হয়্যা 
আমার সেন্দুর আইন:বে সোনার কোটায়৯০ ভর্যা ॥ 


রে বনের বায়ৈ রে আর কতয়দিন আইকবো সোনার যৈবন রে ॥ 
( অনিত] সাহ1! দিন হাট1, কোচবিহার ) 


॥ ২০ |॥ 
সকীরে, আর ক দেকা৯১ পামোঁ১২ জেবনে*৩ 
আমার গদনে দিনে তন১৪হইল ক্ষীণ১৫ সক ভাবদে ভাবদে -৬তাহা'র ॥ 
দুই নয়ানের১? জলে আমার বাঁক্ষ*৮ বাসে*৯ নদী 
এ্াতয়াদনে২০ ক্ষয় হইতাম পাধাণ২৯ হইতাম যাঁদ। 
আমার হাড়-মাস হইল ফাঁপা, অন্তর-কাটা২২ পোকারে। 
হইতাম যাঁদ জলের কুম্ভার, খুজ্যা২৩ দেকতাম২৪ জলে 
হইতাম যাঁদ বোনের বাগরে২৫খুজ্যা দেকতাম জোঙগলে 
দারুণ-বি?দ যাঁদ দিত পাখারে সক? দেকতাম জগত ভমে২৬ 
সকীরে আর কি দেকা পামো জেবনে ॥ 
( অনিল প্ায়। জটেখবর, কোচবিহার ), 


॥ ২১॥ 
কোন্‌ বনে ডাকিল কীকল২'রে--। 
ও মোর কুফল 'হয়ায় নাগাল2২৮ ময়া২৯রে ॥ 


শব্াার্থঃ ১-বনের ২-বাবুইপাখী ৩-শাপলা ফুল ৪-মাথয় &-লাল 
৬-রাখবো ৭-কাকা-কাকমা ৮-আনবে ৯-মুঃখ আটকানো শিশিতে ১০-কৌটোতে 
১১-দেখা ১২-পাবো ১৩-জীবনে ১৪-শরীর ১৫-শীর্ণ ১৬-ভাবতে ভাবতে 
১৭-দু নয়নের ১৮-বক্ষ ১৯-ভাসে ২০-এতাঁদনে ২৯-পাথর ২২-পোকায় কাটা 
২৩-খখজে ২৪-দেখতাম ২৫-বাধঘ ২৬-ঘুরে ২৭-কোকল ২৮-লাগালে ২৯-মায়া । 


সঙ্কলন ৪৩ 


সৃবণেরি পালজ্কেরে কৃকিল আছিন মুই শুতয়া 
(ওরে) তুই ক্যানে ডািল* কুকিল মুকে গান ভরেয়।ই । 
শালণৈলের বক্ষে কুকল বসিয়া কান্দাও বন 
কি গান শোনাইলেন মোরে ঘরে না অয়২ মোন রে ॥ 
যৈবন জোয়ারে কাকল ভাস্যা চলি আমি 
(ওরে) ক্ষীরোল নদীত পাঙ্খা হেলেয়াও দ্যাকয়া খাও তুম 
মনোত: ফোটে চাম্পা কুসুম বনোত- ফোটে হোলা 
ওরে দের বন্দ দূরেই অইলোঃ কিসের ভালোবাসা রে ॥ 
(কামিনকুমাঞ রায় ' ধিনহাটা, কোচবিহার ) 


॥২২॥ 
[ধিকো ধিকো কো মৈষালরে মৈষাল ধিকো গাবুরালগ৬ 
এ হেনা? সুন্দর কইন্যাক, ক্যামনে যাইমেন৮ ছাড় মৈষাল ও ॥ 
তকোনে৯ না কইচোং মৈষালরে মৈষাল না যান্‌ চরম্য়া পাড়া ১০ 
চরুয়া-পাড়ার চেংড়ী?গলা১১ জানে গুয়া পড়া ৯২ মৈষাল ও ॥ 
ভার বান্দেন ভারাট বান্দেনরে মৈষাল বান্দো মাতার ক্যাশ 
আজকা না দ্যাকোং মৈষাল ছাইড়বেন হামার দাশ মৈধাল ও ॥ 
তমরা১৩ যাইমেন: ভৈষ বাতানেরে মৈষাল আমার পোড়ে হিয়া 
এই সোনার যৈবনাক আখম:*৪ কাপড়ে বান্দিয়া মৈষাল ও ॥ 
( নহাএ বড়,য়।। গৌরীপুর ) 


॥ ২৩ ॥ 
ওকি ওরে কদমের ছে'য়া৯৫১ তোর তলে ভুকাও বারা 2৩ 
বক্ষো বায়া১? পড়ে নারীর ঘাম । 
কায়১৮ মোর দরদশ হইবে বুকের ঘাম মোঠেয়া১৯ 1দবে 
সোনা মুকে তুলয়া দিবে পান ॥ 


শব্জার্থঃ ১-গান ভরে ২-না রয় ৩-পাখা মেলে ৪-রইলো ৫&-াঁধক ধিক 
ধক ৬-যৌবন ৭-এমন ৮-যাবেন ৯-তখনহ ১০-যে পাড়ায় বাথান রয়েছে 
১১-মেয়েরা ১২-মন্ত্রপুত সুপারী ৯৩-তোমরা ১৪-রাখবো ১৫-ছায়া ১৬-ধান 
ভানা ১৭-ধের়ে ১৮-কে ১৯-মুছয়ে | 


৪৪ উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত 


ওরে ও কদমের ছেয়া সবল হয়যা চড়লাম গচে 
ডাল ভাইঙ্গা পড়লাম নচে 


কোন সাতী* মোক: চড়াইল- পেম গচেখ রে ॥ 
( মালতী রার । কোচবিহার ) 


॥২৪॥ 
মৈষ চরান মোর মৈষাল বন্দুরে বন্দু কোনবাও চরের মাজে৪ 
এলা ক্যানে« ঘণ্টির বাইজন৬ না শোনোং মুই কানে মৈষাল রে ॥ 
আঁদয়া আদয়া? যান মোর মৈবালরে মৈষাল দোত-রা বাজেয়া 
কোনবা কাথায় হইচেন গণসা” না দ্যাকেন ফাঁরয়া । 
তকনে না কইচোং মৈবালরে মৈষাল না যান গোয়ালপাড়া 
গোয়ালপাড়ার চেংড়শীগলা? জানে ধূলা-পড়া মৈষালরে । 
তকনে না কইচোং মৈষালরে মৈষাল না যান: মৈষের ধুরা৯* 


ছল করিয়া কাঁড়য়া নিবে হাতের দোত-রা মৈষালরে ॥ 
(রেকর্ড : গোপাল দে) 


॥ ২৫ ॥ 
ওাক আকবার আসিয়া সোনার চান৯০ মোর যান- তো দ্যাকয়ারে ॥ 
আঁদয়া আদয়া যান, রে বন্দু ডারা*১ না হন পার 
ওহোরে থাউক বোল তোর 'দবার থুবার৯২ দ্যাকা পাওয়াই ভার ॥ 
কোড়া কান্দে কুঁড় কান্দেশকান্দে বালহাঁস 
ওহোরে ডাহুকীর কাশ্দনে মুই ছাঁড়নু ভাইয়ের দ্যাশরে ॥ 
আইলত্‌ ফোডে আইল কাঁশয়া৩ দোহ:লাত১৪ কোডে হোলা১৫ 
ওহোরে বাপোমাও ব্যাঁচয়া খাইচে৯৬ সোয়ামশ পাগেলা রে। 
লোকে য্যামোন ময়নারে পোষে পাঁঞ্জরায় ভরেয়া 


ওহোরে সেইমত নারীর যৈবন রাখচোং বান্দয়ারে ॥ 
(কাম্নীকুমার যাক । দিনহাট।, কোচবিহার) 


শব্ধার্থঃ ৬-সাথী ২-প্রেমগাছ ৩-কোন ৪-মাঝে &-এখন কেন ৬-বাজনা 
৭-পাশ কাঁটয়ে ৮-গোসাবারাগ ৯-মোষের আন্তানা বা বাথান ১০-চাঁদ 
১১-সীমানা ১২-দেওয়া খোওয়ার কথা থাক ১৩-কাশফুল ১৪-নীচু জামতে 
১৫-হোগলা গাছ ১৬-বিয়ে দিয়েছে ! 


সঙ্কলন 8৫ 


॥১॥ 
খ. পুরুষের হতাশ। 
কইন্যারে ও কইনা-- 
ময়া* নাগেয়া২ ছাঁড়য়া জাইলেন- মোক, । 
আযাতোই যাঁদ কইন্যা আছিল- মনে, এ ময়া নাগাইলেন ক্যানে ॥ 
তোর কইন্যার পীরাঁতির আশে বাপো ভাই ছাড়লাম দ্যাশেরে 
পীরত কারিয়া কইন্যা ভাসাইলেন সাগোরে ।৩ 
তোর কইন্যার পশীরাতির হানা, ভাস যাও মুই সাগোরের ফ্যানা 


তুমি ?বনা ওরে কইন্যা না দ্যাঁখ কিনার। রে ॥ 
(শ্ত্যানন্দ বমণ। দেওয়ানগঞ্জ, জলপাইওডি ) 


॥২॥ 
কইন্যা মোক ঠকাল$৪রে-। 
ও তুই মোক কান্দাল:,৫ ওই মত কার তুইও কান্দিবং রে ॥ 
আশা দলোং৬ ভরসারে দিলোং পীরতের বাদে" 
আযালায়৮ ক্যানে এমন হলঃ দেকা না দেইস মোক । 
তোমার পাড়া আমার পাড়া মইদ্যে৯ তোরযা নদী 
মনে কয় দোকয়া আইসোওঙ: পড়োশী হইল্‌ বাদী । 
বড়য় আশায় গেলরে কইন্যা তোক পাইবার আশে 
ওক আশা দিয় মোক: ঠকালই [নদ;য়া পাতারে৯০রে ॥ 
(রেকড £ বিরজ। নেন,) 


॥ ৩ ॥ 
বাওকুমটা১১ বাতাস য্যামন ঘহারয়া ঘুরিয়া মরে 
€ওরে) এ মতো মোর গাড়ীর চাকা পন্হে পন্হে ঘুরে রে 
ওাঁক গাড়ীয়াল মুই চলো রাজপন্হেরে || 
[বয়ানে ১২ উাঁটয়া১৩ গর, গাড়ীত দিয়া জড় 
(ওরে) সোনামালার সোনা বাদে চান্দের দ্যাশে ঘুরি 
গাড়ীর চাকা ঘোরে আরও মদ্যে করে আও৯৪ 
ওরে ওই মতো কান্দয়া ওটে আমার সব্বো গাও রে ॥ 
বাবার্থ £ ১-মায়া ২লাগয়ে ৩-সাগরে ৪-ঠকাল ৫-কাদাল ৬-আশা 
গদলে ৭-প্রেমের জন্য ৮-এখন ৯-মধ্যে ১০-ধুধু প্রান্তরে ১১-ঘশাঁ বাতাস 
১২-সকালে ১৩-উঠে ১৪-শব্দ করে। 


৪8৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


দ]াশ বৈদ্যাশে১ বেড়াওৎরে মোর সোনার বাদে 
ওরে সেও সোনা অবশেষে ঘরোত, বাঁস কান্দেরে 


ওক গাড়ীয়াল মুই চলেশ রাজপন্হেরে ॥ 
(পেকড : আববা উদ্দীন) 


৭. বিচ্ছেদ (পেয়ে হারানোর বেদনা ) 
ক. নারীর বেদন। 
| ১1। 

অঙ্গ বয়াসে৩ যার পাঁত নাইরে--। 
সেইও ওভাগিন৪ ক্যামনে পরাণ€ বান্দে ॥ 

রাইখ্যা গেইল: পাঁত মোরে নাঁল বাঁশের/ডেরা*্ 

বিনা জড়োত-৭ বাইঙ্গা৮ পড়ে সেই বাঁশের ডেরা । 

সেই ওভা'গনী কামনে পরাণ বান্দে 

পাণ কান্দে মোর পরাণ-পাতর আগে* ॥। 
ভাদোর১০ যাইয়া আশনো১৯ মাসে ঢাক বাজে ঢ্যান:ডাানা 
সেইও দুই মাস গেইল কইন্যার কান্দয়া কাম্দিয়া । 
আমন কালে৯২ যার পাঁত নাইরে 
সেইও ওভাগিনী ক্যামনে পরাণ বান্দে ॥ 

( শ্রশীল। রায় । বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর ) 


|| "|| 
আহা রে--। 


ওরে বাপোর১৩ দ্যাশের ওরে হংসা 55 
তুই কান্দস ক্যানে বর়ড়ার গচে পাঁড়য়া রে । 
বাপোর দ্যাশের হংসা তুই, চউুল-বিদুয়া৯৫ মুই 
বাপোর দ্যাশের হংসা তুরা৯৬ মুইও হলং সোয়ামী হারা রে ।। 
হংসা হাত ধরোঙ তোর পাওও ধরোং তোরে 
উড়্যা উড়্যা উড়্যা হংসা উড়্যা যাও রে 
আকাশে পাঙ্খা মেল্যা বাপের দ্যাশোত চলিয়া যাও রে 


আহা রে, ওরে বাপোর দ্যাশের ওরে হংসা ॥ 
(বাওল! পল্লীগীত্তি । প্‌ ২১৯) 


শবার্থঃ ১-দেশ বিদেশে ২-বেড়াই ৩-বয়সে ৪-অভাঁগনী ৫-প্রাণ 
৬-কাঁচা বাঁশের খড় ৭-বনা ঝড়ে ৮-ভেঙ্গে ৯শেপ্রয়তম পাঁতর জন্যে ১০-ভান্ু মাস 
১১-আম্বন মাস ১২-এই সময়ে ৯৩-বাবার ১৪-হাস ১৬-বালাবধধা ১৬তোরা। 


লঞঙ্কলন ৭ 


1 ৩ 1 
উগৃলা৯ কাথা২ কননাও, নেবা আগুন মোর জবালান না। 
1য়ার সোয়াম মোর গেইচে রে মারয়া | 
উগলা কাথা কইলে পরে, দ্‌ই নয়ানের জল ঝরে 
মোনের আগুন মোর ওটেৎরে জবাঁলয়া | 
বিয়ার আইতে৬ মোর পাণ পাত সেইদিন হইতে গেইচেস্ছাড় 
আযাক-না+ ঘরোত- থাকোং পাঁড়য়া ॥। 
বাপো মাও মোর ?নদয়া, ট্যাকার নোবে৮ 'দিচে বিয়া 
অবোদ* একটা পাগোলক:১০ ধারয়া । 
আশ পড়োশশ গেরামবাসী সপ্গলে৯১ দ্যাকে১২ মোর দাকি৯৬ 
সাতেবা ৯৪ কার মুই যাঁওরে বারেয়া৯৫ ॥ 
নিড়ানি ছাড়িয়া রে চল পুত-রা ৯৩ বারেয়া যাহরে 
মাচের মইদে হইল ধু৩রা সগাইর১৭ মইদে পুরা 
ক্যামন কারয়া থাকিস মাওই বুড়া ৩াঞএএটাক লাগিয়া ॥ 


(লোক শাহিত্য ১০১ খণ্ড। ১৩৮৯, পৃঃ ১৭) 


11 5 1 
ওহোরে বাবার দ্যাশের ওরে কুরুয়া*৮_। 
আজ ক্যানে কান্দেন তোমরা চন্দন বৃক্ষের ডালেরে। 
ওরে ফানুঁসয়া৯৯ পঙ্থী তুই ?চটল-াব্দুয়া২০ মুই রে 
আজ 1কবা খপব২১ ওরে কইওরে আমার আগ্ে।। 
ওরে লোহা দয়া বান্দনু ঘর,সুকের কতা২২তোমার না সইল ভররে 
সেও ঘর মোর ভাঙ্গয়া নিল ঝড়ে । 
ওরে যৈবনেতে কাদো মাঁকি২৩ আযাকেলা পালঞ্কে থাক 
বালুশ ভেজে মোর চার পোর১৪ আইত২৫, কান্দি কাঁন্দ রে ।। 
কুরুয়া পাও*২৬ ধরোং তোরে কুরুয়া মাতা২? খান মোরে 
কূরুয়া দোহাই তোমারে আজ উড়ান উড়ান কুরুয়া উড়ান ওরে । 


শব্দার্থ: ৯-এইসব ২-কথা ৩"বলবেন না ৪-নেভা আগুন (মনের জৰালা ) 
$-ওঠে ৬-বিয়ের রাতে ৭-একলা ৮-লোভে ৯-অবোধ ১০-পাগলকে ১১-নবাই 
১২-দেখে ১৩-আমার দিকে ১৪-কারো “সঙ্গে ১৫-বের হয়ে ১৬-বেয়াইয়ের অন্য 
ছেলে ১৭-সকলের ১৮-কুরুর পাখী ১৯-ফানুসের মত ২০-বালবিধবা ২১-খবর 
২২-সুখের কথা ২৩-কাদা মেখে ৯৭-চারপ্রহর ২৬রাত *৬-পা ২৭-মাথা । 


৪৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ওরে আকাশেতে পাঙখা মোল বাবার দ্যাশে তোমরা যান চাল 
মুই নারাটা চায়ারে৯ থাকিম২ দূরে 
বাবার কাছে যায়াও কইবেন তোমরা 


আজি আগুন জহলে তোমার বেটির কোপালে৪ রে ।। 
( অনিতা! রাধ। কোচবিহার ). 


| &।। 
ওক হায় বাদ-আ জি ঘটগচায় নাই পড়ে কালি 
তাতে বাদ মোক করিলে আড় 
আজ স্বামীধন মারিয়া আই মোর, আই মোর সে হইল হানি 
আজ ?তনাদন হা*তে? পড়ে আই মোরঃ আই মোর সে চোক্ষের পান । 
আজ স্বামশীধন মার আই মোর আই মোর সে হইল দুঃখ 
আজ নদীর কাছারের” মত আই মোর ভাঙ্গয়া পড়ে বুক 
আজি কাণ্ড বাশের৯ ঝৃরঝ:রি১০ আজ তাইতে লাগে ঘুণ 


আর কতয়াঁদন১৯ রাহম১২ আই মুই» আই এ ধৈবনের গুণ | 
(রেকড £ যজ্েশ্বর বর্মণ). 


॥ ৬ | 
সের মোর আন্দোন১তঁকসের মোর বাড়ন কসের মোর হলযদ বাটা 
মোর পাণোনাথ১৪ অইন্যের৯€ বাড়ী যায় মোরে আঁঙ্গনায় দিয়া ঘাটা ৯৬ || 
ও পাণ-সজনন* "কার আগে কব দুস্কের*৮ কতা১৯ ॥| 

আর যাঁদ দ্যাকোং আর যাঁদ শোনোং অইন্াজনের সঙ্গে কতা 
এ হেনা যৈবন সাগরে ভাঁসামো২০ পাষাণে ভাঙ্গমো মাতা২১। 
মোর বন্দু গান গায় মাতা তুল্যা না চায় 
মূই নারী যাঁও জলের ঘাটে 
থমীঁক থম:ক হাটোং২২ চোউক্ষে২৩ ইশিরা করোং, তবু বন্দ না দ্যাখে মোরে 
ওক হায়রে বন্দু পাগোল হইতে পারে || 


শব্দার্থ ৪ ১চেয়ে ২-থাকবো ৩-যেয়ে ৪-পোড়া কপাল ৫&-পৃজার স্থানে 
গাছপনজা প্রসঙ্গে ৬-বিধবা ৭-হতে ৮-পাড় ৯-কাঁচাবাঁশের ১০-ঘহণে খাওয়া 
১১-কতদিন ১২-সহ্য করবো ১৩-রাঁধা ১৪-প্রাণনাথ বা স্বামী ১৫-অন্যজনের 
১৬-আমার সামনে দিয়ে ১৭-প্রাণের সখী ১৮-দুঃখের কথা ২০-ভাসাবো 
২১-মাথা ২২-থমকে থমকে ২৩-চোখে । 


সঙ্কলন ৪৯ 


নিন্দের১ আলসে২ হাত পড়ে বালুশেও মনে করোং বুজি বন্দু আচে 
চ্যাতনঃ হয়্যা দ্যাখোং৫ বন্দ; নাই বোগলত.ও 
বুকখানা মোর ছ্যাং ছ্যা্গা? হইচে৮ | 

ও পাণ সজনী কার আগে কব দুস্কের কতা ।। 


( দময়ভ্তী বর্ণ | দ্রিনহাউ।, কোচবিহার ) 
॥৭॥ 


গতরণ্না উটে৯০ কইন্যার চরণ না চলে 

অঙ্গের বসন বিজল১১ তার নয়ানের১২ জলে । 

ভাদোর মাসে ষ্যামন দ্যাওয়া৯৩ ধারষণ করে 

সেই ওভাগোনীর১৪ পহরন৯ৎ পাটের শাড়ীত: নয়ানজল ঝরে ॥ 
আউলাইন্য। »৬ মাতার ১৭ ক্যাশ১৮ উড়্যা উড়্যা৯৯ পড়ে 
এমন সময় যাঁদ কা উয়া২০ কা কা কইরবার লাগে২৯ 
ক্যামনে সেই কন্যার জীব্ন কাটে ॥ 

আহারে দারুণ-াবদ২২ কেন হইলা বাম২৩ 

য্যান বিনা দোষে পিতা বনে দলা রাম 

( আহারে ) 'বয়ার আইতে২৪ যেবা নার? হইল কাঁচ্চা"আড়২৫ 

(সই ওভাগোনন কা/ামনে পরাণ বান্দে ॥ 

(কৃ রায়। কোচবিহার) 
॥ ৮ | 

নদীর পাড়ের কুরুয়া২৬রে মোর জামের গচের২৭ শুয়া২৮ 

আজি ক্যানে কান্দেন অন কার চোউক্ষের২৯» জল ফ্যালায়া৩০ | 

কোড়ারে৩১ মুইও কান্দোং 1চটুল-ীবদুয়।*২ হয়্যা ॥ 
ঢাল-কাউয়াটার৩১ কান্দন শুন মনের আগুন জঙলে 
পাতি যে মোর মার গেইচে৩৪ আদর নাই মোর ঘরে 
কোড়ারে মুইও কান্দোং চিটুল-াবিদটয়া হয়্যা ॥ 








শব্দার্থঃ ১-নএ্রার বা ঘুমের ২ঘেোরে ৩-বালিশে ৪-জেগে দোখ ৫-দোখ 


৬-কাছে ৭-খালি মনে হয়েছে ৮-হয়েছে ৯-শরীর ১৯০-ওঠে ১১-ভজিল 
১২ই-চোখের ১৩-মেঘ ১৪-অভাগিনীর ১৫-পরা ১৬-এলোমেলো ১৭-মাথার 
১৮-চুল ( কেশ ) ১৯-উড়ে উড়ে ২০-কাক ২৯-কা কা রবে ডাকে ২২-নিদার্‌ণ 
বধাতা ২৩-বমুখ ২৪-রাত্রে ২৫-বাল বিধবা ২৬-কুরুর পাখী ২৭-গাছের 
২৮-শহকপাখী ২৯-চোখের ৩০-ফেলে ৩১-পাঁনকৌড়ি ৩২-বাল-বিধবা ৩৩-দাঁড় 
কাক ৩৪-মরে গেছে। 


লোকসঙ্গগত-৪ 


৫০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গ'ত 


জলে কান্দে জল-কোড়ারে কুঁড়িক-* নাঁগিয়া 
মুই আবাগী২ কান্দোং বাস পাঁতক৩ হারেয়া&ু। 
না মাটল্‌ মোনের আশা ভাঙ্গলরে মোদের ভাসা€ 


আজ ভরা ধৈবন ক্যামনে রাঁখম- পাঁতিক হারেয়া রে ॥ 
( কৃৰ্কান্ত রায়বর্মণ। কোচব্ছার ) 


॥৯ | 
সোনার নাইয়া ভাবের বন্দ2৬ মোর গেইচে+ ছাঁড়য়া রে॥ 
কি বাণ মারলে নারীর হৃদয় চায়া রে ॥ 
যে নাইয়ায় কা্নবে পার তাক” দিম:৯ মোর গালার১০ হার 
এলুয়া কাশিয়ার ফুল, নদ হইল হুলুস্ছুল রে। 
যাঁদ বন্দর নাগাইল পাঁও*১ ছাঁড়য়া দিবার নও রে৯২ 
সোনার নাইয়া, ভাবের বন্দু মোর গেইচে ছাড়িয়া রে ॥ 
আগে যাঁদ জাইন-তাম*৩ বন্দু যাইমেন*৪ ছাড়িয়া রে 
কোলার ছাওয়া১৫ ফ্যালায়া দিয়া আ€কতাম*৬ বান্দয়া রে ॥ 
(লোকসাহিতা ঃ ১১ থণ্ড। বাঙলা একাডেমী, ১৩৮২। পৃঃ ১২৪-২৫) 
॥ ১০ ॥ 
সোনার বন্দুরে আশার ভাসা৯?৭ না ভাঙ্গেন মোরে১৮। 
আগে যদি জাইন:তাম রে বন্দু যাইমেন ছাড়িয়া 
মাতার বেণী দয়া বন্দু আকতাম বান্দিয়া রে ॥ 
থোপের বাঁশ৯*৯ কাটিয়ারে বন্দু নদীত দিলু বানা২০ 
তুই বন্দ; আইসপার২* বালিং২ নাইয়োর২৩ করল: মানা রে ॥ 
সোনার বন্দরে আশার ভাসা না ভাঙ্গেন মোরে ॥ 
(লোকসাহিত্য £ ১১ খণ্ড বাঙলা একাডেমী, ১৩৮০। পৃঃ ১২৫) 


॥ ১১ ॥ 
বাণিজ বাশজ করেন পাণ সাদরে 
সাদু বাঁণজের কিবা রীতি--। 


শব্জার্থঃ ১-স্ত্রী পানকৌঁড়র জন্যে ২অভাগনী ৩-পাঁতকে ৪-হারিয়ে 
&-বাসা (বা সংসার ) ৬-প্রেমের বন্ধ; ৭-গিয়েছে ৮-তাকে ৯-দেবো ১০-গলার 
১১-হাতের কাছে পাই ১২-দেবনা ১৩-জানতাম ১৪-ধাবেন ১৫-কোলের ছেলে 
১৬-রাখতাম ১২-বাসা ১৮-আমার ১৯-ঝাড়ের বাশি ২০-বৈ৬। ধ। বাঁধ 
২১-আসবে ২২-বলে ২৩-বাবার বাড়ী থেকে কেউ নিতে আসা। 


সঞঙ্কলন ৫৬ 


যকোন না ছিলাম মুই বাপোমাওয়ের* ঘরে 
তকনে২ নাই যান সাদ দূরের বাঁণজে । 
যকোন আসিয়া হইলাম সোয়ামীর যোগ্যমান 
সাদ একন আঁসচে তোমার বৈদ্যাশে গমন ॥ 
না কান্দেন না কান্দেন নঈলা ভাঙ্গবে অসের৩ গালা৪ 
এইবার বাঁণজে আস নীলা সোনায় বান্দাইম- গালা ॥ 
তমরা যাইমেন দূরদ্যাশে আমাক লাগে ধান্দা 
তোমার হাতের ছার আংাট৬ থুইয়া যান বোল: বান্দা । 
তোমার হাতের আংট খামো না নমো না পড়শীক 'োবলামো 
যেইদিনা উটিবে” সাদর কাথা আংট হপ্তে করিয়া নেমোঁ 
না কান্দেন না কান্দেন নীলা ভাঙ্গবে অসের গালা 


এইবার বাণজে আস নীলা সোনায় বান্দাইম- গালা ॥ 
(সোনামুখী শেখ। কোচবিহার) 


॥ ১২] 


ওরে নদীর নাম কচুয়া মাচ মারে মাচুয়া৯ 
মুই নারীটা দচোং ছাকাপারা১০ । 

সোনার বন্দু আঁদয়া যায় কাপড় ধুইতে হব দ্যাকা 

শালবাড়শর তলে তলে মুই যাং ষবুনার জলে 
শালময়না উড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে । 

ওরে শালময়না ঠোতার ছাও১১ পুঁষলে করে আও ৯১ 
ওরে শাল ময়না এমন ময়া জানে । 

মাররা গেইচে বিয়ার সোয়ামশী ময়া নাই ছাখড়চেরে১৩ 


চল দাদ যাই ময়না পাড়িবারে ॥ 
। নারায়ণ রায। খাগঢাবঠউ*, কোচবিহার ) 


শব্দার্থ £ ১-বাবা মায়ের ২"তখন ৩-রসের ৪-গলা &-ভয় হয় ৬শ্ত্রী 
আংাট (বিয়ের সময় দেওয়া আশীবদিশ আংটি) ৭-পড়শীকে বিলিয়ে দেবো না 
৮-উঠবে ৯-মাহুয়া বা জেলে ১০-উঠাকঝুঁক দিচ্ছি ১১-তোতা বা ময়না 
পাখার বাচ্চা ১২-শব্দ করে বা ডাকে ১৩-মায়া ছাড়োন। 


৫২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


খ. পুরুষের বেদন। 
॥১॥ 
আজ এঁলা*+ কাথা২ ফমত পড়েসে৪ গে আবো€ 
ওক আবো নোদারীঙ৬ মারয়া। 
ছয়োমাস ভোরয়া? কান্দোং দোহলাতি,৮ বাঁসয়া ॥ 
আাকেতে গিস্সানির* দন আছত থাঁকয়া৯০ 
কায়১১ আবো হুকাবে পাঙ্খা৯২ বোগলত.১৩ বাঁসয়া । 
ওক ক্যারাত কি কুরুত-১৪ কারয়া ॥ 
(আবো) গসা হোইয়া১৫ না খাঁও* ভাত, আছত: থাকিয়া 
কায় আরো ডাকাবে আবো ক কইরোঁ দি কইরোঁ১৬ বাঁলয়া। 
(আবো) সগায়*৭ যাছে১৮ গমশরা৯৯* দেইখবার২০ মাইয়া ধারয়া২ ৯ 
মোরও আছে নাল ফতাটা২২ কায় যাইবে পান্দিয়া । 


ওক আবো নোদারণ মারিয়া ॥ 
( দিপালী বহুনীয়। । কোচবিহার ) 


৮. পরকীয়া প্রেম 


ক নারীর প্রেম 
॥]১॥। 


আকেতো ছয়ফ্যাস২৩ গুজরাণ২৪ বুড়া শাউড় ২৫ 
ঘরের ননো'দির জবালায় হাটখোলায় বাড়ী। 
বাইরা বাড়ীত: থাঁকয়ারে বন্দু ঈশিরা করেন ?ক 
কোলার ছাওয়ার২৬ জইন্যে২? বন্দ, বার্যাবার২” না পার ॥ 
গসা নাহনসোনার বন্দু ফিরি যাও বাড়ী ॥ 
আকেতো দোতংরার ডাং মোন হইল মোর উচাটন 
পাঁণয়ামরা২ ৯আচে ঘরোত: ক্যামন কার হবো দেকা বন্দর সাতে ৩৪ 


শব্দার্থ ও ১-একথা ২-কথা ৩-মনে ৪-পড়ে বায় &-দাঁদমা/ঠাকুমা ৬"নতুন 
বউ ৭-ধরে ৮-নীছ জাঁমতে ৯-গরমকাল ১০-বসে থাকা ১১-কে আর ১২-পাখা 
নাড়বে ১৩-পাশে ১৪ পাখা নাড়ানোর শব্দ ১৬-রাগ হওয়ায় ১৬-ক করছো 
দক করছো ১৭-সকলে ১৮-যাছে ১৯-গন্ভারা পালাগান ২০-দেখতে 
২১-প্রেয়সী বা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ২২-্লালরঙের ফোতা (মেয়েদের কাপড় , 
২৩-অভাবী ২৩দন গুজরাণ করা ২৬-বংড়ী শাশুড়ী ২৬-কোলের হেলে 
২৭-জন্যে ২৮-বের হতে ২৯-মরার স্বামী ৩০-বম্ধর সঙ্গে । 


সঞ্কলন ও 


ণনন্দের আগলশে হাত পড়ে বালুশে 
নিশা আইতে৯ ওহে পাতি ডাকাই তোমাকে 
আসয়া২ বন্দু আইস-চে৩ পাঁত ঘরের পাচোতে৪ ॥ 
( লোকদাহিত্য ; ১১ থণ্ড | বাংল! একাডেমী, পৃহ১৯) 
॥২॥ 
এ পাড়ে আমার বাড়শ ও পাড়ে বন্দুর বাড়ী 


মাঝোত্‌ ক্ষিরোল নদীর খেওয়াৎ || 
ওরে কাজল ভোমরা গরুর আথোয়ালঙরে 


মোর কোলায়* কান্দে বাচ্চা ছাওয়াল৮ । 
ওরে কাজল ভোমরার গ্‌ন গুন স্বরে 
আউলাইল-৯ মোন মোর ঘরে ঘরে 
ওরে অকল ষবুনার জলে কায় দিবে খেওয়া রে ॥। 
না জানোং মুই সাতার না জানোং মূই পহরিবার৯০ 
না জানোং মুই ভুরা বাইবার৯৯ 
ওরে অগম দরিয়ার১২ মাজে ১৩ কায় দিবে খেয়ারে 


মুই নার ক্যামনে ?দম- পাঁড় রে ॥ 
(সুনীতি রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার ) 


॥৩ ॥ 
ওরে সোনার দ্যাওরা ১৪--.- 


তোক দিয়া মোর নাই হয় ক্যানরে বিয়া ॥ 

তোর দ্যাওরার য্যামন মোনের আশা 

মোনের মত বান্দো মুই ঢালঃয়া-খোপা ১৫ 

তোরে মোরে দারুণ বিদি৯৬ ক্যান নাই নেকে জোড়া১৭ ॥ 
ওরে সোনার দ্যাওরা- 

থুইয়া আসেক মোক বাপো মাওয়ের১৮ ঘরে 

লাপে। মাওয়ের ঘরে যামোঁ বারাবানি১৯ ভাত খামে? 

যাঁদ দ্যাওরা তুই থাকোং আজ২০ 

কিবা কইরবে তোমার দ্যাশের কাজশী২১ ॥ 





শব্দার্থ ঃ ১-গভীর রাতে ২-রাঁসক ৩-এসেছে ৪-ঘরের পাশে ৫-ক্ষরোল 
নদীর ব্যবধান ৬-রাখাল ৭-কোলে ৮-ছোট ছেলে ৯-এলোমেলো ১০-পার হওয়া 
১১-কলাগাছের ভেলা চালাতে ১২-গভীর নদী ১৩-মাঝে ১৪-দেওর (স্বামণর 
ছোট ভাই ) ১৫-বড় খোঁপা ১৬-নিষ্ঠুর বিধাতা ১৭-মিলনের কথা লেখেনি 
১৮-বাবা মায়ের ১৯-ধান ভেনে ২০-রাজী ২১-বিচারক। 


&৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


তোর দ্যাওরার পীরিতির এমনি গ্‌ণ কোলের ছাওয়া মুই করচোঁ খুন 
আযাতই যাঁদ দ্যাওরা ছিল মনে, ক্যানে পেম কাঁরলে আমার সনে 


ওরে সোনার দ্যাওরা তোক: দিয়া নাই'হয় ক্যানরে বিয়া ॥ 
(লোকশাহিতয ১১ থণ্ড । বাংল! একাডেমী, প্‌১৩৯) 


॥ ৪ ॥ 
ওর বাবা ঘুমাইলরে, ছাওয়া* তুইওরে ঘুমাও 
ঝ'র পড়ে ইীমরেঝিমি২ মলেয়ায় বয় বাও৩ । 
ঘরের পাচোত-৪ সোনা বন্দু 'ভাজয়া মরে গাও ॥ 
শিমুল কাটের৫ কপাটখানি হালাইলে হালে 
আইন্তে আইন্ডে৭ মারো মজা ননাদ জাগে । 
ডাইনে আচে খোকার বাপো বামে শুীতচি৮ আমি 
আইচ্ভে আইন্তে আইসেন বন্দু ট্যার না পায়» সোয়ামন ॥ 
মাঁজয়ায়৯০ আচে তুষের আগুন আইস্ডে ফ্যালান পাও 
শিতানে*১ আচে পানের বাটা চুন তাকিয়া খাও১২। 
ডাইনে আচে পাণের সোয়ামী বামে চাঁপয়া বইসো 
শতানে আচে বান্দা হুক্কা পানি ফ্যালেয়া৯৩ খাইও ॥ 
আহারে সোনার বন্দ; আইন্তে আইসো ঘরে 
তোমার জইন্য কোমল পাণ সদাই ক্যামন করে । 
[ছকায়১৪ আচে দুদের খোরা১ৎ পাঁড়য়া নিয়া খাও 


বাইরায় ক্যান বন্দ: ভিজিয়া মরেন গাও ॥ 
(্রিফুল রার়। কোচবিহার), 


॥ ৫ ॥ 
দ্যাওয়ার ঝাঁর»৬ আইলোরে ও তার পড়ে টোপা টোপা১৭ 
ছাঁড়য়া দেরে চ্যাংড়া বন্দ:৯৮ ঝাঁড়য়া বান্দোং খোপা । 


শব্দার্থ ১-ছেলে ২-বৃষ্টি পড়ার শব্দ ৩-জোরে বাতাস উঠেছে ৪-ঘরের 
1পছনে ৫&-শমুল কাঠের ৬-ধাক্কা দিলে হেলে পড়ে এ-আচ্তে আস্তে ৮-শয়েছি 
৯-টের না পায় ১০-মেঝেতে ১১-মাথার কাছে ১২-চুন লাগিয়ে ১৩-জল বদল 
করে ১৪-পাটের তৈরী 'জানষপত্র রাখার ব্যবস্থা ১৫-দুধের ক্ষীর ১৬-বস্টি 
১৭-টপু টপ করে ফোঁটা পড়া ১৮-অল্প বয়সের পুরুষ । 


সঙ্কলন ৫ 


ঝাঁর পড়ে টাপুর টুপুর ঘুগ্নি বয়ে বাও১ 
ছাঁড়য়া দেরে চ্যাংড়া বন্দু দেইকপে২ শাডীড়৩ মাও । 
ঝাঁর পড়ে টাপুর টুপুর দ্যাওয়ায় নিলে আড়িঃ 
ছাড়িয়া দেরে চ্যাংড়া বন্দু ঘুরিয়া যাওঃ মুই বাড়ী ॥ 
ঝাঁর পড়ে টাপুর টুপুর জলোত- আইলাম আম 
খানকায়৫ থাঁকয়া মোরে দ্যাঁখবে৬ সোয়ামী । 
ঝার পড়ে টাপুর টুপুর দ্যাওয়া ওটে" চিল"ক৮ 


বাইর থাকিয়া মোরে দ্যাকবে ননোঁদি রে ॥ 
( লোকলাহিতা £ ১১ থণু। বাঙলা 'একাডেমী, প্‌: ৭৭) 


॥৬॥ 
ওরে ভাট দ্যাশের+ আরে কাঁবরাজ-- 
ভাল: কাঁরয়া দ্যাকেন১০ ছাওয়ালের১১ নাড়ী। 
আমাবইস্যা*২ মঙ্গলবার সেইদিনা গেচনু৯৩ ভারার১৪ পার 
চমাঁক উঠল: ছাওয়ার গাও কিবা ওগো হইল রে। 
যাঁদ ছাওয়াল ভালয়১৫ হয়, তোমার সাতে কাঁবরাজ গেনু১৬্হয় 
ভাল করিয়া দ্যাকেন ছাওয়ালের নাড়ী ॥ 
যাঁদ পীরত করিতে চান বাড়ীর বোগলত+? বাড়ী ন্যান১৮রে 
ভাল: কাঁরয়া দ্যাকেন ছাওয়ালের নাড়ী ॥ 
(পৃণিমা রাহকত, | জলপাইগুড়ি) 
॥ ৭ ॥ 
ও শ্যামের বাঁশীরে, কুলের বা'র কল্লে আমারে ॥ 
কালা ছোঁড়া বাউরীওলা১৯ না জানে পর্ীরাতির খেলা 
ও শ্যামের বাঁশীরে কুলের বার কল্লে আমারে ॥ 
যকন২০ আম আন্দোনে২৯ বাঁস তকোন২২ কালা বাজান বাঁশশ 
ও বাঁশ*রে ভিজা কাট২৩চোউকায়২৪ ধদষা ধূমার২« ছলে কাঁন্দ। 


শব্দার্থ ঃ ১-বাতাসে ঘুর্ণ ওঠা ২-দেখবে ৩-*বাশুড় ৪-মেঘ বাদ সেধেছে 
&-বাইরের ঘরে ৬-দেখবে ৭-বদযুৎ ৮-চমকে ওঠে ৯-নীছু অগুলের ১০-দেখবেন 
১১-ছেলের ১২-অমাবস্যা ১৩-গিয়েছিলাম ১৪-নীচু জমিতে ১৫-ভালো 
বাসস্থ হয় ১৬-গেলে হয় ১৭-নিকটে ১৮-করেন ১৯-বাবরী চুল ওয়ালা 
২০-যখন ২১-রম্ধনে বা রান্নায় ২২-তখন ২৩-ভিজা কাঠ ২৪-চুলায় বা উনুনে 
২৫-ধখয়ো । 


&৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


বাঁশশতে ভরেয়া* মদ বার করো কুলবদু২ 
বাঁশশতে ভরেয়া গান বার করো সোনার চান: ॥ 
ও শ্যামের বাঁশীরে কুলের বার কল্লে আমারে ॥ 
( লোকলাহিত্য : ১১ খণ্ড। বাড একাডেমী, পঃ ১১৯-২০) 


॥ ৮ ॥ 
ডাকাই ত৩ বন্দুয়া তুই মোরে-_. 
শিশুকালে আম কুড়্যাচৎ আমের তলে ভাসা 
ওরে কাঁড়য়া লইতেন অণ্চলের আম দেহাত:৫ দিয়া ঢেসা৬ । 
ফুল মইদ্যে সারষার ফল অসমতশর2এ; শোবা৮ 
ওরে সেইনা ফংল তুলিয়া আমার ভরেয়া দিতেন খোপা রে ॥ 
ডাকাইত বন্দুয়া তোমার হস্তে মোহন বাশশ* 
ওরে বাশশিতে ভরেয়া গান এলাও বাজান বাশশ রে ॥ 
শিশুকালে শিশুরে কাথা এটা সব্বোনাশা 
ওরে সেই নালসে১০ এলাও আইসেন পরাতে মনের আশা ॥ 
ডাকাইত সাঁজয়ারে তমরা৯৯ মোন কইরাচেন১২ চুর 
তোমার বাশীর সুরে সুরে মোন মোর বেড়ায় ঘুরি । 
না বাজান বাশীরে বন্দু দেহাত আগ.ন ধরে 
ওরে আমতো পরার নারী৯৩ বন্দী পরার ঘরে রে ॥ 
(রেকর্ড £ হরেন দাস) 


॥৯॥ 
দিনের দযাওরা ৯৪ আইতের১৫ বন্দুরে মাল্লে জাতকুল 
তোক. দ্যাঁকয়া৯৬ মোর যোবতাীর১৭ মোন হইল,রে আকূল। 
আইতে আই5 যান বন্দুরে চোরা কয় মাইনসে১৮ 
তোর সাতে পেম কাঁরয়া মরন রে হাতাশে১৯ ॥ 
যকন তুম যান বন্দুরে এ গানো গাইয়া 
বিচিনাত্‌২০ শুতি শোনো গান কান্দোঁরে বইসা২১ 
শব্দার্থ ঃ ১-ভরে ২-কুলবধু ৩-ডাকাত ৪-আম কুঁড়য়োছ ০-গায়ে ৬-ধাক্কা 
দিয়ে ৭-রসমত ৮-শোবা ৯-মোহন বাঁশী ১০-লোভে ১১-তুমি ১২-করেছেন 


১৩-পরের স্ত্রী ৯৪-দেবর ১৫-রাত্রের ১৬-দেখে ১৭-যুবতাঁর ১৮-মানুষে 
১৯-হতাশার ২০-বিছানায় ২১-বসে। 


সঙ্কলন &৭ 


পাঙ্থা যাঁদ গত বন্দুরে ওভাগোনগর১ গায় 
উড়্যা যায়া২ পন্নু না হয় তোক: বন্দুয়ার পায় ॥ 
“ঘরের বারও পা'নয়ামরা রে বাইরায়৪ ননোদি 
তারো চায়া আঁদক বার গেরামের আশ-পড়োশে রে । 
দ্যাকা কইরবার না পাঁও বন্দরে আত 'নশা ভাগে৬ 
চউক? মুজলে” দ্যাকোং বন্দরে আইসেনো৯ সপোনে১০ রে ॥ 
( আজিমুদ্দিন মিঞা । শিলিগুড়ি ) 


॥১০ ॥ 
নউতোন১১ পাতিলে রে*২ এ ভাত আন্দিনঃ»৩ রে 
সেও ভাত মোর বন্দুয়ায় নাই রে খায় । 
বন্দুক ভাত আ'নয়া ?দতে দ্যাকল,+৪ পানিয়ামরায়৫ রে 
ভয়ে সোনা বন্দু মোর কাই দয়া৯৬ দোড়ায়+? ॥ 
মনেরো হরষে রে বিচিনা পাতিনু রে 
সোনা বন্দু মোর না আইল: ক্যানে ॥ 
আগে খায়া১৮ পানিয়ামরায় বিচনা দখল কারচে রে 
ভয়ে সোনা বন্দু মোর না আইসে বোগোলে ১৯ ॥ 
ওরে তুই বন্দ; আইসবার ধইলে২০ পান সাজানু বাটাতে 
আরে স্যাও২১ পান মোর শুাকয়া হইল, ঝুনা 
পানিয়ামরায় খাইচেরে পান এ গালো ভরেয়া রে 
সোনা বন্দু মোর না আইসে ক্যানে ॥ 
ওরে তুই বন্দু আইসবার বইলে দোর খাল আকিলাম২২ রে 
সারা আইত২৩ দোর মোর উদাও২৪ পড়্যা রে 
ওরে বন্দুয়ার বদোলে২৫ চোরায়২৬ সাদ মিটাইচে রে২৭ 
সোনা বন্দু মোর না আইসে ক্যানে ॥ 
(লোকনাহিত্য ; *১ ও । বাল! একাডেমী, | প.্‌ঃ৮২-৮৩) 


শব্দার্থ ঃ ১-অভাগনী ২-উড়ে গিয়ে ৩-ঘরের শত্রু ৪-বাইরে ৫-পাড়া- 
পড়শী ৬-নশি রাতে ৭-চোখ ৮-বুজলে ৯-আসেন ১০-স্বশ্নে ১১-নতুন 
১২-হাঁড়তে ১৩-রাধলাম ১৪-দেখলো ১৫-ঘাটের মড়া (এক্ষেত্রে স্বামীকে 
বোঝানো হচ্ছে) ১৬-বাড়ীর পিছন দিক গদয়ে ১৭-দৌড়ায় ১৮-খেয়ে ১৯-কাছে 
২০-আসবে বলে ২১-সেই ২২-রেখেছিলাম ২৩-সারারাত ২৪-উদোম | উন্মুস্ত ) 
২৫-পাঁরবর্তে ই৬-চোর ২৭-মনের সুখে কাজ সেরেছে বা চুরি করেছে । 


৫৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥১১ ॥ 
ওক আ্যাকবার আসিয়া মোর সোনার চান যান, তো দ্যাকিয়ারে 
ও চান- আমার বাড়ী তোমার বাড়ী মইদ্যে* হখরা নদী 
[ক যামোঁ তোমার বাড়ীরে চান পাঙ্খা২ নাই দ্যান 1বাঁদ৩। 
আমার বাড়ী তোমার বাড়ন মইদ্যে বাতের আড়াঃ 
কি যামো তোমার বাড়ীরে চান, আমার কোপাল পড়া ॥ 
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী একেত৬ আঁঙ্গনা 


আত হালে মোর সোনার চান দিন হইলে ভাগিনা ॥ 
( উএ্ষকুমার দাশ। কোচবিহাধ) 


॥১২ ॥ 
ভাগনা ধান মাঁড়য়া দে। 
মরুচের? গচগিল।৮ থাগড়াথুগড়ী* ফল 'বস্তর ধরে 
হাত বাড়াইতে মরুচের গচ হায়া দুলিয়া পড়ে । 
ভাঁগনা গেইসে৯০ অনেক দুর খপরে১৯ না পাই 
আনত পুরাঁন্তির পাত,১২ নোঁকয়া১৩ পাটাই । 
সণার ভাগিনা ধান বানে আতারে পাতারে ১৪ 


মোর ভাগগনা ধান বানে মোর মান্দর ঘরে ॥১৫ 
(বাংলার জোকনাহিতা তর খও। আশতোধ ভট্টাচাষ, । পৃঃ ৬৭৬) 


খ. পরনারীর প্রতি পুরুষের প্রেম 
॥ ১ ॥ 
আশা দয়া সকখন১৬ চেংড়ীটা১৭ ভাসাইলেন গাঙ্রে১৮ জলে 
ইয়ার বাচার কইরবে এম্বোরে ।৯৭ 
তাঁরক২০ 'দয়া সকীন চেংড়টা বাঁসয়া থাকো২৯ গচ তলে 
সারা আইতে২২ মোক, মশায় কামড়াইচে ॥ 


শব্দার্থ £১-মধো ২-পাখা ৩-বিধাতা ৪-বেতের বেড়া ৫-কপাল পোড়া 
বা অভাগী ৬-একইতো ৭-লঙকা ৮-গাছগ্দীল ৯-থোকা থোকা অনেক ফল ধরে 
৯০-গিয়েছে ১৯-খবর ১২-পাতা ১৩-লিখে ১৪-যেখানে সেখানে ১৫-আমার 
মনের অন্তরে ১৬-সৌখীন '১৭-অজ্পবয়সী নারী ১৮৬-নদীর ১৯ ঈশ্বরে 
২০-তারিখ বা সময় ২১-থাঁক ২২-সারারাতে | 


সঙ্কলন ৯ 


ওরে চোকীদার* হাকে চেংড়টা ককোনং যোন মোক,ধরে 
তোর ছোড৩ জায়ে মোক- মাচ ফ্যালেয়া৪ দিচে ॥ 
আদার আইতে সকশন চেংড়নট বাঁসয়া থাকো গচ তলে 
তোর সোয়াম মোর গাওয়োত:৬ মাগরা? দিয়াছে । 
ওরে তোর কাতাতে” সকীন চেংড়+টা বাসয়া অন৯ চুয়ার*০ পাড়োতে 
তোর ননোঁদ মোর গাওয়োত- মৃীতিচে | 
খোরের পড়োত-১৯ কচুবনে সারা আইতে মশা পোন, পোন- করে 
সারা আইতে ব্যাঙে মোর গাওয়োত. মুীতিচে । 
থাকো থাকো পাণের বন্দু থাকো পরাণ বান্দিয়া 
আক্‌দিনে মোনের আশা দিইম-১২ পুরা কর্যা। 
শযাঁদন পানয়ামরা না থাইক-পে ১৩ বাড়ীত 


সিদিন১৪ আসিয়া বন্দ মোর শোতেন৯৫ বোগলত্‌ ॥৯৬ 
( লোকনাহিত্য £ ১১ থণ্ড। বাঙলা একাডেমী, পৃঃ ১৫-১৬) 


॥২ ॥ 

বুকের** ওপোর১৮ কগো মামধ বুকের ওপোর কি । 

তোমার মামা কইরবে১৯ খেলা নাটম২০ কুন্দেছি২১। 

ভাঁগনা গাবী দোয়াখ২ দে ॥ 
নাবীর২৩ কাচোত, কিগো মামী, নাবীর কাচোত্‌ কি 
তোমার মামা কইরবে খেলা িডীগ২৪ 'দয়াচ। 
তোমার ডাগত্‌ কত পানী মামী নাময়া দোক। 

আমার 'ডাঁগত- ভাগিনা কিসোত:২৫ নামিবার চাও 

চৈত-বৈশাক২৬ মাসে ভাগিনা চউড়ে২? না পাও থাও২৮ ॥ 
আশ পড়শের গাই২৭ দোয়াইতে নামী নিচোং আনা আনা 
তোমার গাই দোয়াইতে মামী খোলোং৩০ কানের সোনা । 

আমার বাড়ীত- যাইও ভাগিনা বইসপার দিমে ?পড়া 

জল খাবার দিমো ভাগনা শালী ধাইন্যের৯ চিড়া । 





শব্দার্থ £ ১-চৌকীদার ২-কখন ৩-ছোট ৪-ফেলে ৫-অন্ধকার ৬-গায়ে 
৭-থুথু ৮-কথায় ৯-রইলাম ১০-ক্‌য়ার ১১-দেওয়ালের ধারে ১২-দেবো 
১৩-থাকবে ১৪-সেইদন ১৫-শোবেনঃ১৬-কাছে ১৭-বৃকের ১৮-উপর ১৯-করতে 
২০-লাট্রু ২১.তৈরী করোছি ৯২-দুইয়ে ২৩-নাভি ২৪-দিঘী ২৫-কিজন্য 
২৬-চৈত্-বৈশাখ ২৭-লম্বা বাঁশা ২৮-ঠাই ২৯-গাভী ৩০-খুলবো ৩১-ধানের । 


৬০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


না চাও* তোমার খই মামী না চাওঠ ট্যাঙা দই ৯ 


বুক্কের ওপোর নাউ* ধাঁরচে তাক, পাইলে নই ॥ 
( লোক সাহিত্য ঃ ১১ থও | বাঙলা একাডেমী ; | পৃঃ ১০৬*১০৭) 


৯. চূঃখের পাঁচালী 


॥১ 1 
ও মোর কাগারে কাগা-। 
ক খপর আ'নচোং বাপোর দ্যাশের রে। 
দুষ্টা বাপোর এমন মোন, তিনশো টাকা নিয়ারে পণ 
ব্যাচেয়া খাইলেন মোক.$ দূরান্তর দ্যাশেরে ॥ 
তোর কাগার ধরোং পাও, গিক খপর কাগা কয়া যাও 
ও মোর কাগারে ক্য।মন আচে মোর অবাগী মাও€ । 
আঁক পাষাণ বুকেতে ধার দুর দ্যাশে আছোং পাড় রে 
ও মোর কাগারে নারীর মোন মোর ঝুরে৬ আতি-দিনেরে? ॥ 
তুই মোর পরাণের কাগা শুনেক ক্যানে গোর কাথা 
মায়ের আগে কবেন& যায়া যোর দুস্কের” কাথা 
আজ রবে মাও মোর কান্দয়া কাঁটয়া রে ॥ 


( তারিপী বিশ্বাস। কোচবিহার ) 
॥২॥ 
কও বাবার দ্যাশের ঘুঘু রে১০-_। 
না ডাকিস না ডাকিস ভরা দুফুরে১১। 
মোর ভাতের থালা বাড়ায় জালারে+ তোর না ডাকে ও ঘুঘু রে ॥ 
ছোডকালে দেখছোং ঘুঘু তোক .হামার বাড়ীর পাছোত:১২ 
যৈবনেতে আসল ঘুঘু আমার পাছোত্‌ পাছোত 
তুই বুজি বাসিস বালো১৩ ও সোনা ঘুঘুরে। 
মোর বৈনের১৪ দ্যাশে যাওরে ঘুঘু তিন্তা নদীর পাড়ে 
কন: যায়া মোর দুস্কের কাথা ও সোনা ঘুঘু রে ॥ 
( ঞ্চিতা । রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা) 


শবাথ 2 ১-জমানো দই ২-লাউ ৩-কাক ৪-আমার বিয়ে দিয়েছে &-মা 
৬-কাঁদে ৭-র্রাতাদনে ৮-বলবেন ৯"দখের ১০-ঘুঘুপাখী ১৯-দ;পুরে 
১২-পছনে ১৩-ভালবাঁসস ১৪-বোনের । 


সঙ্কলন ৬৯ 


৩ ॥ 

পরথম* অঘাণ মাসে নয়া হেমতি ধান 

কাঁও২ কাটে কাঁও ঝাড়ে কাঁও করে নবান। 

যার ঘরে আছে অন্ন আঁধে বাড়ে খায় 

যার ঘরে নাই অন্ন পরার মুখে চায় ॥ 
কয় মাস গেইল কইন্যার না পুরস আশ 
লহরী ধৈবন ধার নামল পৌষ মাস। 
পোঁষ না মাসোতে কইন্যা খায় আলোয়া 
ভাল ভাল: ফ:টয়াছে কেকোটও৩ কমলা । 

কেকোঁট কমলা ফুটে আরো ফুটে মাল 

তরুণ বয়াসের ব্যালা৪ ছাড়ল সোয়ামী ॥ 

( দম্যস্তী রায়। জলপাইগুড়ি) 


১০. প্রিয়জনের বিপদাশস্কা 
২ 

আরে ও মোর জোঙ্গলিষা৫ হাতীরে, মিনাতি কর*রে তরে 
ওভাগোনশটাক-৬ আড় না কারস এ ভোব সইংসারে ॥ 

হাতীরে মোর সোয়ামী কাণ্খা সোনা 

তোর পিচিত: চাঁড়বারে+ জানে না। 

হাতগরে পায়ে ধার মিনাতি কারি কহিচ*রে৮ তরে 

মোর সোয়ামীটাক আঁখসরে হাতা আদরে যতনে ॥ 
হাতীরে মস্ত বড় দেহাটা৯ তর সয়না অর মশার কামড় 


ছট-ফটায়া১০ না নিগাইস,৯৯ সোয়ামীটাক মোর ॥ 
(বুমার নিধিনানায়ণ। কোচবিহার ) 


শব্দার্থঃ ১-প্রথম ২-কেউ ৩-কেওড়াফল ৭-অঙ্প বয়সে ৫-জঙ্গলের 
৬-অভাগিনণকে ৭-চড়তে ৮-বলছিরে ৯-দেহ ১০-ছটফট করে ১১-নস্‌ না (বা 
মেরে ফেলিস না )। 


৬২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ ২ ॥ 
ও পাণ সাদুরে১-.। 
তমরা২ যাইমেন৩ও সাদ দুরদ্যাশে না করেন সাদু পরার জাশ রেঃ 
আপন হস্তে আন্দিয়াং খান ভাতরে । 
কোছার ১ কাঁড় সাদ? না করেন ব্যয় 
পরার নারী সাদ আপন লয় রে? 
পরনারী সাদহ পরধন৮, আস্তায় ঘাটে দরশন 
পরার নার সাদ তমার বাঁদবে৯ পরাণ রে ॥ 
পাাবয়া১০ পাঁচ্চয়া*১ বাও খোপা৯২ চায়া সাদু বান্দেন নাও 
উচা চায়া দেন ওরে চোকা১৩। 
ডাঁর মাঁজ১৪ পরার ব্যাটা খাইতে নাইতে সাদ না দ্যান খোটা 
মারবে তমাক: নাওয়ের গুরায়»€ বান্দয়া রে ॥ 
শওরের*৬ নারীগণ, হরিয়া নিবে সাদ ধনজন রে 
বন্দী কইরবে তমাক এনা কারাগারে রে। 
অণ্ট অলগকার সাদ খুল্যা*? লও হাস মনে সাদ 1বদায় দ্যাও 
আমি যাইম: সাদ বাপো মাওয়ের ঘরে রে ॥ 
(বির্জা মেন। কোচবিহার ) 


॥ ৩ ॥ 
ও মোর সাদুরে সাদ । 
অজ্প বয়াসে*৮ সাদ ঝাণজে যান, গহঠন নদীর সাদু ভরা বান রে 
সাদ দ্যাওয়া দোকয়া ছাড়েন উজান নাও রে ॥ 
পৃবালো১৯ পইছালা২০ বা খোপা চায়া সাদু বান্দেন নাও 
ডাঁর মাজ সাদ; রাইখেন সাবধানে রে। 
ভার মাজ পরার পৃত২১ খাইতে দিতে সাদ না দ্যান দুখ 
সাদ মাইর তোমাক সাদু পৈঠার আগাল দয়া 
মাইরেবে তোমাক: সাদ নাওয়ের গুরাত- বান্দয়া রে ॥ 


শব্দার্থ ৪ ১-প্রাণ সাধুরে ২-তোমরা ৩-যাবেন ৪-আশা &-রেধে ৬-গাচ্ছত 
টাকা ৭-নয় ৮-পরের সামগ্রী ৯-বধ করবে ১০-প্‌বালী ১১-পশ্চিমা ১২-খাঁড়ি 
১৩-পাহারা ১৪-মাঝি ১৫-নৌকার গলুইয়ের ১৬-শহরের ১৭-খখলে ১৮-অজ্প 
বয়সে ১৯-প্‌বালী ২০-পাঁশ্চমা ২১-ছেলে। 


সঙ্কলন 


যেইদগে৯ সাদ বালুচর সেইদগে সাদু বান্দেন ঘর 

আপন হস্তে সাদু আন্দয়া খান ভাত রে। 

যেইদগে সাদ্‌ সাউদের ম্যালা২ সেইদিগে সাদ বান্দেন ভেলা 
আপন হস্তে সাদু করেন ব্যাচাকনাত রে ॥ 


৬৩ 


কোছের কাঁড় সাদ? না করেন ব্যয় পরনার সাদ আপন নোয়ায় 
পরনারী সাদু বাদবে পরাণ রে ॥ 


(নীহার বড়য়া। গৌরাপুর ) 


॥ ৪ ॥ 
ছয়ো মাসের কড়াল১ কার, গেইল, মাউত€ মোর শকার-বাড়গ৬ 
হয়োমাস গেইল: পাুঁর* মোর মাউত না আইলো ঘার৮ | 
ও মোর হাতীরে-5।। 
যাইবার ব্যালা গেইল- সাতে৯ একা কেন হাত দওরোজাতে ১০ 
কওরে হাতা মোর মাউতের খপর”৮ রে। 
যাঁদ মাউত মোর আইসে ভালে৯৯ পাটা৯২ দিম মুই হালে হালে ৯৩ 
[রোয় দিইম. মুই উড়াঁন পারেয়া রে৯৪ ॥ 


( হরেজ্নাণ বদৃনীয়া । কোচবিহার ) 


| & ॥ 

গবদ্যাশেতে যাইছেন পাঁতধন ভালা করিয়া থাইকেন১৫ 

এই নারীর মনের কাথা মনে তোমার রাইখেন*৬ পাতিহে । 
না চাই না চাই আর কোন না চাই 
অইন্য ১৭ কাথা মনোত- না দ্যান ঠাই 
পাতি মতীনারশর ধন, তাহো১৮ গকবা জানেন পাতহে ॥ 


শব্ার্থ £ ১যোদকে ২-সওদাগরের ভটড় ৩-কেনা বেচা ৪-অঙ্গশকার করে 
&-মাহৃত ৬-হাতী ধরার আস্তানা ৭-পুরণ হল বা পার হল ৮-ফিরে আসেনি 
৯-সঙ্গে ১০-দরজাতে ১৯-ভালভাবে ফিরে আসে ১২-পাঠা ১৩-জোড়ায় 
জোড়ায় ১৪-পায়রা ১৫-থাকবেন ১৬-রাখবেন ১৭-অন্য ১৮-তা বাসে কথা । 


৬৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


দোষবা কার গুনবা কাঁর* নেহাই তমার পর 

তুমি বনা আমার পতি শুইন)৩ এইনা ঘর পাঁতিহে ॥ 
না থাউক না থাউক৪ না থাউক ট্যাহা কড়ি 
পতি বিনা ক কাঁরম- শুইন্য ঘর বাড়ী 


কোপালে থাইক-লে৫ হইবে ট্যাহা তাহো কিবা মানেন পাঁতিহে ॥ 
(নীলকমল শ্লার প্রধান । জামালদহ, কোচবিহার) 


১১. পরচংখে কাতরতা 


॥১॥ 
ওরে পচ্চিয়াণ বাতাস তুই বড়য়৮ 'নিদয়ারে 
সোনার চাঁদোক-৯ দিচোং১০ বড়য় দুখ 
নদুয়া পাতারে১৯ ক্ষাত১২ ঘাসোত১৩ ভাঁরচে৯৪রে 
না নিড়াইলে১৫ মনোত নাইরে সক*৬ ॥ 
এনা ক্ষাত- নিড়ায় চাঁদ মোর ভরা দোপ্পোরে*? 
অইদে১৮ সোনার পুড়ি গেইচে৯৯ মৃূক২০রে 
গতয়াসে২৯ ফাটেবা চান্দের ছাঁত ফাঁটিচেরে 


ঘরের ভিতরে২২ ক্যামনে বান্দ২৩ রাখোং২৪ বুক রে ॥ 
( দমযত্তী বর্মণ। কোচবিহার ) 


[২] 
বারো মাসে বারো ফল গেইল: মাউত হন্ভী বাড়ীরেই৫ । 
ওরে কান্দে মাউত হঙ্তঞীর 'পঙিত চড় রে ॥ 

চৈতো বৈশাকের অইদ পিঁচি-ফাঁটি২৬ পড়ে ঘাম 

কান্দে মাউত হস্তীঁর কাঙ্গেখ চড় রে! 
যার মাথাত পাগড়ি সেই করুক চাঁখিরি 
চাঁখাঁরর নাইরে বাপো ভাই, কান্দে মাউত হস্ভীর কাঙ্গে চাঁড়রে ॥ 

(তারিণী রার। জলপাইগুড়ি ) 


শব্দার্থ ঃ ১-দোষই কাব আর গ্‌ণই কাঁর ২-হইনা ৩-শৃন্য ৪-না থাকলো 
&-থাকলে ৬-স্বীকার করেন ৭-পশ্চিমা ৮-বড়ই ৯-চাঁদকে ১০শদয়েছো ১১-ধ্‌ 
ধ্‌ প্রান্তরে ১২-খেত (জাম) ১৩ ঘাসে ১৪-ভরে গেছে ১৫-পরিম্কার না করলে 
১৬-সুখ ১৭-দুপুরে ১৬-রোদে ১৯-িয়াছে ২০-খম, ২১-তফজায় ২২-ভওরে 
২৩-বেঁধে ২৪-রাখবো ২৫-হাতশ ধরার আস্তানায় ২৬-পিঠে বেয়ে ২৭-কাঁধে । 


সমাজচিত্র ১২. 


॥১॥ 
[ শস্তীর! গানে শিব ] 
ধর ধর দিস্‌না ছাড়্যা১, লিয়া চলেক-৩ সঙ্গে কর্যা 


ওই বুড়হাটা৪ দিলেক বড়ই দুখ হে । 
ধান বুইনলে€ দ্যায় না প1ন ওই বুড়হাটা বড়হ শান 
সদায় রাখে মুদের৬ প্যাটে ভূখ হে ॥ 
দামড়ার উপর? চড়্যা বুড়হা কুচুনপাড়ায়* বেড়ায় ঘুর্যা 


ঠাটকুহারা” জানেই কত তৃক হে ॥ 
(বাংলার পললীগী(তি--চিওুরঞ্ন দেব, | পৃঃ ৯১) 


দেবার্চন। 


1৭ |. 
[গোরঙ্ষনাথ ব। শিবের পূজা ] 


[শব নাচোরে শিব সাজে কানাকাঁড়টা ঝুমুর বাজে 
বাজেকো ঝুমুর বাজেকো ভালঃ এই গারঢা জগত ভাল: ॥ 
জগতেরও রুানঝৃঁন সোনারে বাঁন্দনু টুন 
সোনারে খেরুয়া বাশ আক দুয়ারে ন্যাখো হাস । 
হাঁস ন্যাখো জোরে জোরে ১০ পারোয়া১৯ ন্যাখো পখচশ জোর 
পারোয়ার ডাক শুন্যা গিরির বউটা না খায় গুয়া 
খায় গুয়াতে না খায় চুন পান্হা ভাতে ঢালে নূন১২ । 
( রাজবংশীজ অব নর্থবেঙ্গল-__চারুচন্্র সাগ্তাল | পৃঃ ১৫৫) 
॥৩ | 
[ তিস্তাবুডি বা ভেঙ্গেই থেলার গান ] 
মুট মুটি১৩ মোর বথুয়া শাক, দোনো হাতে মোর তেত-লির পাত১৪ 
হেনা মোর ক্যাশ । 
?হ বাড়ীর১৫ চ্যাংরেলা ১৬ ছ্যাবেলা৯৭, 
খেঁচয়া ধোরলে১৮ মোর গাওয়ের পাছরা৯৯ 
[নন্দের ছোয়া২০ মোর ভোক নালাছে২» 


হেনা মোর ক্যাশ । 
( চারুচন্্র নান্তাল। জলপাইগুড়ি ) 


শব্দার্থ 8 ১-ছেড়ে ২এনয়ে ৩-চল ৪-বুড়াটা &-বুনলে (রোয়া হলে) 


৬-মোদের ৭-বাঁড়ের উপর ৮-কোচদের পাড়ায় ৯-হাঁসি মস্করা ১০-জোড়ায় 
জোড়ায় ১১-পায়রা ১২-লবন ১৩-মুঠোমুঠো ১৪-তে*তুলের পাতা ১৫-ওই 
বাড়শর ১৬-অল্পবয়সী ১৭-ছেলে ১৮-টেনে ধরলো ১৯-গায়ের বস্ত্র ২০-ঘুমন্ত 
ছেলে ২১-ঘুম থেকে জেগে উঠে ক্ষুধায় কাদছে। 


লোকসঙ্গীত-& 


৬৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥৪ | 
[ তিস্তাবুড়ির পুজা ] 
'মাহি জল নাহি থল নাহি তারা আকাশ 
'এই 'ছরি মন্তর১ না হয় ছিরিকো বিলাস। 
বাম হাতে চম্পা কেলা ডাহিনে শঙ্কং জল 
তাহার উপর আসন কৈল ধর্ম নিরঞ্জন | 
পূবে না বাদ্দিব পীর পাকাম্বর দক্ষিণে বান্দব মা কালণর চরণ 
পঁচমেত বান্দব সমহদ্রুঃ সাগর উত্তরে বন্দিব পাণপবাহিলগ« বুড়ি ॥ 
আকাশে পন্নাম৬ কার আকাশের কামিনী 
পাতালে পল্লাম করি পাতাল ধাসুকণ ॥ 
শৃনোর মইদো? পল্নাম করি বুড়াবাড়ি 


পাটের” মইদ্যে পন্নাম কার মহামায়শ তিস্তাবাঁড় ॥ 
(চারুচজ্দ্র সান্তাল। জলপাইগুড়ি ) 


॥ ৫ ॥ 
[ বিষহর গান ] 
ডাণ্টা ডাখালন তমান দয়া ঢাল 
মোনের 'তকেন* বুড়া গেইল: দূর তাঁখে১০ চলি। 
বুঝায় অবুঝায় নাগাইল: জেরপেটা জেরপোটি 
কাঁহ ধৃত ছি'ড় সাজাইল কোপশীনী । 
কাঁহ মাতাত:৯* বান্দিল মাইয়ার পাটানী ॥১২ 
কাহ ঘর ছাড়ল গারাস্তি ছাড়ল 
চড়চড়েয়া ফুটানিত্‌ বাইগোন ভাঁজিল্‌ 
কারো ঘরের মাইয়া ছাড়ল হাড় 
কারো ভাতার হলেক নয়া ব্যাপারী ॥ 
(লোকলাহিত্য £ ১১ থণ্ড। বাঙলা একাডেমী পঃ ৫৪-৫৫ ) 
|| ৬ || 
| বনদেবর বন্দনা ] 
লাম লাম১৩ বনদূগা ষাইট: শ্যাওড়ার নীচে 
ক্যামনে লামবাম৯৪ আমি শাড়ব নাই মোর অঙ্গে 
সইয়ারে*৫ পাঠেয়া৯৬ 'দিচি নাম বাজারের শ'রে৯+ 
অক্াার্থঃ ১-্রীমন্ ২শঙ্খ ৩-পশ্চিমে ৪-সমদুদ্র &-প্রাণপ্রবাহিনী ৬-প্রণাম 
৭"মধ্যে ৮-্ছবির মধো ৯নদুঃখে ১০-তীরে ১৯-মাথায় ১২-মের়েদের বস্ ১৩- 
নামো নামো ১৪-নামবো ১৫-বাম্ধবীকে ১৬-পাঠিয়ে ১৭-শহরে | 





সঞ্কলন ৬ 


শাড়ী যে আইনচে সইয়া 'সাঁপরায় বইলে 


লাম লাম বনদৃর্গা াইট, শ্যাগড়ার নীচে ॥ 
( উপেজনাথ বর্মণ । জজপাইগুড়ি ) 


খ. বিয়ের গান 
॥১1॥ 
| ববুণ ভাল! ও গার হপুদের গান 


কুলার জনম কোন্টে১ কুলার জনম কোণ্টে 
কুলার জনম হাঁড় ভাইয়ের বাড়ী গে। 
ঘোটেরং জনম কোন্টে ঘোটের জনম কোন্টে 
ঘোটের জনম কুমহার ভাইয়ের বাড়ীগে । 
হোলদির৩ জনম কোণ্টে হোলাদর জনম কোন্টে 
হোলাঁদর জনম গিরোস ভাইয়ের বাড়ীগে । 


(চারুচন সানাল। জনপাইখ.ডি ) 


॥]২॥ 
[জল ভয়ায় গান ] 


ও জল বাঁর৪ আনে রে-_। 

আগ্গে যায় এ কইন্যার আবো€ পিছে কইন্যার মাও 

তার পাছোত: ঘোঙ্ঘরও দেওয়া সমন্দীয়া+ যাও । 

এক চৌকে৮ কান্দে মাওএ৯, আর এক চৌকে জল বরে 

আইচে পাছোত- মাসি পিসী উলু জোকার দেয় রে । 
কইন্যার মাও জল বরায় সাস্কণ১০ থাকিল- ওই নদ? ॥ 

চাইর কলার চাইর মারোয়া৯৯ চাইলন বাতি*২ সব সাজাইচে 

আইজকা রাইতো তং এলায় গাবুরা আসিবে রে। 

বরক্‌ বরণ করেরে বৈরাত৯৩ বিয়ার আয়জন১৪ কারিচে 

বাপ মাও তর সউগ১৫ হইল- পর রে ॥ 


না কান্দেন না কান্দেন মাও ম:ঞ যামো পরার ঘর রে১৬ ॥ 
(প্রনীত। রারবর্ষৰ | কোচবিহার ) 


আবার্থঃ ১-কোথায় ২-ঘটের ৩-হলুদের ৪-ভরে &-দিদিমা/ঠাকৃমা ৬-ঘোষটা 
দেওয়া ৭-জা ৮-চোখে ৯-মায়ে ১০-সাক্ষী ১৯-মুড়া বাকোণা ১২-বরণভাজা 
১৩-পুরোহিত ১৪-আয়োজন ১৫-সকলে ১৬-পরের ঘর বা *বশুরবাড়খী। 


৬৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥৩॥ 
[ কন বিদায়ের গান | 
ওকি ও গাড়ীয়াল ভাই --। 
ওরে আইস্তে১ বোলান২ গাড়ীয়াল ও ধেরে৩ বোলান গাড় 
ওরে এক নজর দ্যাঁকয়া লই মোর দয়াল বাপো বাড়ী ॥ 
মাও কান্দে ওই দুয়ার ধার 
বাপো কান্দে ওরে ছোট বুইনটাক৪ কোলাত- করি 
মাইঝংলা৫ বুনে কান্দে ওরে আছা?র পছার । 


ওরে আইস্তে বোলান গাড়ী গাড়ীয়াল ওরে ধেরে বোলান গাড়ী ॥ 
(তরু রারকত। জলপাইগুড়ি ) 


গ. জীবনের ছবি 
॥১॥। 


আই মোক ব্যাচেয়া খা হে খা-। 

গাবুর” হয়্যা মন বান্দিয়া না যায়রে রওয়া৮ ॥ 

ওহো একাঁদনা* আয়না দিয়া দৌকচোং৯০ মোর দেহাটা৯ ১ 

পরার ছাওয়া৯২ কোলাত্‌ নিলে অকুমারশীর৯»৩ শোবায় না৯৪। 
ওহো মাঁররে একে বয়াসের চেংড়ীগুলার স্গার*৫ হইল. বিয়া 
উয়ার ছাওয়া*৬ খোঁলচে--। 
ডোমনারে ডুমনী ইলসা মাচের*৭ ঘুমনী 
শাক খায় সূক্যাত খায় ডোমনা ব্যাটা কোন্টে লুকায়। 

মোর যদ 'িয়াও হইলে হয় 

মোর ছাওয়া ডোমনা ডুমনী খেলা খেলিলে হয় । 

ওহো মাররে একে বয়াসের চেংড়ীগুলার স্গ্গারে হইল বিয়া 

উয়ার ছাওয়া খেলিচে--। 
ইচন বচন ধাপড়ী বীচন তাক খ্যায়া গেইল: মঙ্গোল পাটান১৮ 
মঙ্গোল পাটান লড়ে চড়ে আয় কুমুরী ঠেসক ধরে । 


শব্দার্থ £১-আস্তে ই-চালান ৩-ধশরে ৪-বোনটাকে &-মেজো বোন ৬-বয়ে 
দেওয়া ৭-যুবতী ৮-থাকা ৯-একাদন ১০-দেখলাম ১১-শরীর ১২-পরের 
ছেলে ১৩-কুমারীর ১৪-শোভা পায় না ১৫-সবার ১৬-ওদের ছেলে ১৭-মাছের 
১৮-মোগল-পাঠান। 


সঙ্কলন ৬১ 


আযালেলে ব্যালেলে ফুল তুঁলবার গেইল রে 


ফুলের ম্যাপ্ডলা পাত্‌ ছিরিআংট কর হাত রে ॥ 
(গঙ্গাধর দাল। কোচবিহার ) 


॥২] 

ওক বাইদন১--। 
কি দেইখ্যা বা 'দিলারে বিয়া মোর 
আমার *বশুর বাড়ীত: চালে নাইরে হোন২। 
পিন্দনেও নাই কাপড় বাইদন ঘরে নাই খাওন ॥ 

গোণের* সোয়ামী মোরে মাইর্যা৫ করে খুন 

আমারে যে ধরবো আইস্যা৬ নাইরে এমন জন । 

ছোড ব্যালা মা মরিল বাপের উঁদশ৭ নাই 

পাইল্যা পুইল্যা৮ যমরাজার ঠায়৯ সইপ্যা দিলা তাই । 


ওক বাইদন, ি দেহখ্যা বা দিলারে বিয়া মোর ॥ 
পসরা রায়বর্মন। কোচবিহার ) 


॥৩ ॥ 
ওমা মুই যাঁও মরিয়া | 
কাইন্‌১০ কইরবার চাইচরে৯৯ মোক: পাকন-১২ দাঁড়য়া১৩। 
ও তার নামা দাঁড়র*৪ ফরকোন১ দ্যাঁকয়া দিদি মোক নাগে ভয় 
হারা*৬ আইত১৭ পোয়াঁও১৮ দাদ গচা৯৯ নাগেয়া২০। 
যম গোলামের মাতাত: ন্যাদাও*২* বুড়াক: দ্যাঁকিয়া 
ওমা মুই যাও* মারয়া ॥ 
( লোকলাহিতা : ১১ খণ্ড । বাঙল!। একাডেষী. প ৩৫) 
॥ ৪] 
কও সোন্দরী--। 
বাইরাও২২ তোর দ্যাকোঁ চন্দ্র মুকরে২৩। 


শব্কার্থঃ ১-ভাইধন ২-্ঘর ছাওয়ার একরকম ঘাস ৩-পরার ৪-গৃণের 
(ব্যা্গার্থে) ৫-মেরে ৬-ধরবে এসে ৭-ঠকানা ৮-লালন পালন করে ৯-মত্য- 
দ্‌তের কাছে ১০-বয়ে ১১-চেয়েছে ১২-পাকা ১৩-দাঁড়ওয়ালা ১৪-লম্বা দাঁড় 
১৫-কেতা ১৬-সারা ১৭-রাত ১৮-কাটাই ১৯-মাটির গাছপ্রদীপ ২০-লাগয়ে 
২১-লাঁথ মারি ২২-বের হও ২৩-চর্দিপানা মুখ । 


১, 


উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


হাজার ট্যাকার বাল নক্টট্যাকার পু তুই সোন্দরী 

পাঁচশো ট্যাকা খরচ কাঁরয়া, তোক সোন্দরক করচো বিয়া 

কিসের দুস্কেরে তুই নাইয়োর২ যাবার চাইসোরী রে ॥ 
নাইয়োরেতে যাবু তুই ঘত কামকাজ কারমু মুই 
তোর বদলক৪ তোর বইনোক৫ থুইয়া যাও। 
নাইয়োরেতে যাবার আশে চাউল বানয়া থুচিস৬ বইসে 


হাউসের+ নাইয়োর যাওয়ায় না হইবে রে ॥ 


(সূরপতি মোহান্ত। পশ্চিম দিনা অপুর ) 


॥ ৫ ॥ 

ক্যানরে বাপোই৮ দিলা 'বয়ারে পাঁচশো ট্যাহা নিয়া*। 
সারা জনম গেইল: বুড়ার পাকা চুল বাঁচয়া১০ ॥ 

*বউর১১ পাইলোঁ*২ ভালয় মুই শাউড়ব১৩ পাইলোঁ ভালয় 

ঘরের সোয়ামী আমার না শোতে বোগলত: ॥ 

ছোড এযাককান১৪ 'ডাঁঙ্গ আছিল: মোর শবউর বাড়' 

সেই 'ডিঙ্গিত- চড় আম দেমোঁ সাগর পাড় । 
আগের 'ডিঙ্গ য্যামন ত্যামোন পাচের 'াঙ্গ মন্দ 


মাজের*€ ভাঙগ্গত: চাঁড় আম যমোঁ বাপোর বাড়ীত- রে ॥ 
( গ্ুবল! রায়বর্মণ ৷ কোচবিহায় ) 


॥ ৬ ॥ 
নাইয়োর ছাঁড়য়া দ্যাও মোর বন্দু নাইয়োর ছাঁড়য়া দাও 
এইবার নাইয়োর গেইলে কাইল ১৬ থুইয়া যাইবে মাও । 
দাদায় আইচে তোমার বাড়ীতি বন্দু নাইয়ার ছাড়িয়া দ্যাও 
একনজর দৌকয়া১*+ আস দয়াল বাপো মাও রে ॥ 

ক্যামন তোমার কাথা৯৮ হে বন্দু ক্যামন তোমার হিয়া 
শরমে মরিয়া যামো গালায় দড়ি দিয়া | 


অন্বার্থঃ ১-লক্ষ টাকা ২-বাপের বাড়ী যাওয়া ৩-চেয়েছো ৪-পাঁরবর্তে 


&-বোনকে ৬-রেখোছিস ৭-শখের/খুশীর ৮-বাবা ১-রাজবংশী সমাজে মেয়ে 
বিয়ে দিলে মেয়ের বাবা টাকা নেয় পণ হিসাবে ১০-বেছে বেছে ৯১-বশুর 
১২-পেয়োছ ১৩-বাশুড়ী ১৪-ছোট একখানা ১৫-মাঝের ১৬-আগামী কাল 
১৭-দেখে ১৮-কথা । 


সঙকলন ৭১ 


অইন্য গুরু পিতা হে মাতা বন্দু জন্মদাতা বাপে 


কাণ্া সোনা বুড়ার আশ রে মাইরবে আবশাপে* 
( রমনীকান্ত যায়বর্ধন | কোচবিহার ) 


॥ ৭ ॥ 

ও তুই ট্যাহা২ খায়া তোর মুখত: বাঁধান৩ ডাঙ্গাও 

তোর গে আই-- 

এমন বেসালেন জায়োই৫ আর মৃলুকতঙ৬ বরগে? পালেন নাই । 
ট্যাহার নোভাত- বুড়াক- দিলেন 
আর মৃলুকত- বর নাই পালেন 


মোক কি সগায় কয় বুঁড় আই৮ ॥ 
(গঙ্গাচরণ বিশ্বান। কোচবিার ) 


॥৮॥ 
[ ঘুম পাড়ানী গান ব1 ছোয়া] ভূরকা 
আয় নিন৯ আয় চক্ষুত- ভাসা১০ বান্দে 
কোণ্ঠেকার হাবাতের নিন চক্ষুত: ভাসা বান্দে 


হাটের নিন পথের নিন চক্ষুত- ভাসা বান্দে। 
(চারুচন্জ সান্যাল । জলপাইগুড়ি) 


লোকাচার 
॥১॥ 


[ অশুভ আত! বিতাড়েনর গান বা বিকল্প] গীত ] 
বাহমত ফির মোর ময়লানণ, বাহমতাঁ ছাড় মোর নয়লানী গে । 
অঘোনা** মাসোতে৯২ পাকে নয়া ধান 
কাঁহো কাটে কাহোঁ বান্দে১৩ কাহোতে নবান। 
পুষুণা৯৪ মাসোতে পুষুণা পরব 
যেই নারীর পুরুষ নাই মিছা তার গৈরব ॥ 


(রাভবংশীজ অব নর্থ বেঙগল- চারুচলা লাহ্যাল, | প.১ ১৫৮) 


শব্দার্থ: ১-আঁভশাপে ২-টাকা ৩-মুখে কুলুপ এটোছিস ৪-জোগাড় 
করলেন ৫&-জামাই ৬-মল্ল;কে ৭-বর ৮-সকলে আমাকে বাঁড় দিদিমা বলে ডাকে 
৯-নিদ্রা ১০-ধাসা ১১-অগ্রহায়ণ ১২-মাসে ১৩-বাঁধে ১৪-পোঁষ। 


৭২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গণত 


1২ ॥ 
| হুদুম দ্যাও-এর গাল ] 


হিল-হলাচে১ কমরটা২ মোর শিরাশরাচেও গাওঃ 

কোন্টেখানায়ং গেইলে এলা হদ,মার দ্যাকা পাও । 

পাটানখানি৭ পইড়ছে৮ খপ্যা*, হদুমা দ্যাকা দ্যাওহে আপ্যা 

আইসেক- রে৯০ হুদুমা দ্যাওয়া আসিয়া আসয়া১১৯ ॥ 
তোরবাদে৯২ শুই থাকোংরে ৯৩ বাসয়া ॥ 

ডিংসাল িংসাল কমরটা৯৪, তাতে নাই মোর ভাতারটা ১৫ 

করয় বাক মুই ৯৬ কায়বা কং১৭, কোন্টে গেইলে দ্যাকা হওঠ 


দ্যাকা হইলে দেহাটা জড়ায় ॥ 
(বালার পল্লীগীতি-_চিত্তরঞ্জন দেব, ১৯৬৩। প.: ৬৬ 


॥ ৩ ॥ 
[ হছুম দাও-এর গ'ন ] 
দ্যাওয়া৯৮ তুই বরষেক রে 
গাও ধুইয়া মুই বাড়ী নাগি১৯ যাও । 
হারয়া কোণাত: যামোন দ্যাওয়া দূরদ্‌রায় 
ওই মতো চেংড়শীগলা ফেরকেটায় 
আষাঢ় মাস শান২০ মাস দ্যাওযাত্‌ না হয় পানি 
তিনাদনকার শড়।র২১ গায়ত২২ পইচে ছাঁন ২৩ 
দ্যাওয়া তুই বরষেক রে 


গাও ধুইয়া মুই বাড়া নাগি যাঁও ॥ 
( রাজবংশী অব নর্যবেঙ্গল _চারুচল্জী সান্যাল, | পৃঃ ১৫৮) 


শব্দার্থঃ ১-হলাতিল করহে, অনভাতির অভিব্যন্ত ২-কোমর ৩-শিরাশর 
করছে বাশহরণ জাগছে ৪-শরীর &-কোথায় ৬-এখন ৭-মেয়েদের বস্ত্র 
৮সপড়ছে ৯-খ'সে ১০-এসোরে ১১-রঙে রসে ১২-তোর জন্য ১৩-আছি 
১৪-মোটা-সোটা কোমর ১৫-স্বামশ ১৬-কবা কার ১৭-কাকেই বা বাল ১৮-মেঘ 
১৯-বাড়ীর দিকে ২০-শকনো ২১-সকরা বা এইটো বাপন ২২-গায়ে ই৩-জলের 
অভাবে বাসন মাজা সম্ভব না হওয়ায় এটো শ্াকয়ে যাওয়া, (নিগে অর্থে 
মেয়েদের ?তনাঁদন মাসিকের পরও স্নান না করতে পারার কথা বলা হয়েছে )। 


সঙ্কলন নও 


॥৪ 11 
| মাগারাণর গ'ন ] 


হ্যাদে লো বুন ম্যাগারাণনী 

হাত পাও ধুইয়া ফ্য।লাও পান 

ছোড ভূইতে চিনাচনানি,৯ বড় ভূইিতে হাঁটি পান | 
ম্যাগারাণীর ঘরখানি পাথরের মাজে 
হেই বিষ্টি নাইমলো ঝাঁকে ঝাঁকে 
কাইল্যা ম্যাগা ধইল্যা ম্যাগা বাড়ীত আছো ॥ 


গোলায় আচে বজধান বুনতে পারোন ॥ 
(বাংলার পঞাগাতি--চিত্তরঞ্রন দেব, | গু: ৬৭) 


॥ ৫ | 
[ বুড়ি কামনার জারী গান ] 

আল্লা ম্যাগ২ দে আল্লা পানি দে। 
পান না নামাইয়া বাজ পরাণ করলা সারা 
ও ম্যাগ আইসো পান হইয়া রে ॥ 

জোয়াল লইয়া বল? লইয়া আকুল হইয়া রই 

আসমানেতে ছায়া দ্যাখ কই 

ও আল্লা ম্যাগ দে. আল্লা পান দেরে তুই ॥ 
আসমান হইল ট.ড়াফ.ডাত জামন হইল ফাডাঃ 
ম্যাগা রাজায় ঘুমায়" রইচে৬ পান গদবে কেভা? 


ও আল্লা ম্যাগ দে আল্লা পান দেরে তুই ॥ 
(নির্মলেন্দু চৌধুরী । কলকাত1) 


॥ ৬ || 
[ মেচেনা ব1 ভেদেই খেলার শান ] 
আ'সয়া লখম৯৮ মাও মোর দুয়ারে দবেন পাণ্ড 
আগোবাড়ী* শুদ১১০ কইর্যাছে বদুর১৯ বাপো মাও। 
ক্যানরে পৃতা১২ ঘন পাও৯৩ লখমশ সরস্বতী এইটে ঘর ন্যাও 
সইঞ্জে১৪ হইলে সইঞ্জে বাতি, বিহানে ছানছর ১৯৫ ॥ 
(চারুচন্দ্র সান্ভাল। জলপাইগ,ড়ি) 


শব্জার্থ£হ ১-গধাঁড় গাড় ২-মেঘ ৩-ছে+্ড়া ফাটা ৪-ফাটা ৫-ঘৃম্ে 
৬-রয়েছে ৭-কে ৮-লক্ষতা ৯-বাড়ীর সামনের দিক বা উঠোন ১০-শুদ্ধ 
১১বধূর ১২-নাতি ১৩-বারে বারে আসা যাওয়া করছো ১৪-সন্ধ্যে 
১৫-সকালে ঝাঁট 'দয়ে ঘর পাঁরত্কার রাখতে হবে । 


৭৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ ৭ ॥ 

[ সাধ ভক্ষংণঞ গান ] 
লাউঙ্সোর বউলো সাধন্তি, কি ?ক খাইতে সাদ১। 
ঘরের ছাইণ্টা৯ কাজলা সীম তাই খাইতে সাদ। 

বড়ইর৩ অম্বল ককরা ভাত 


লেম্ব, পাতা আর পান্তা ভাত । 
(চারুচন্দ্র সান্তাল। জলপাইগ,ড়ি) 


১৩. অর্থনৈতিক অবস্থা 
॥১॥ 
আজ ধার কাঁরয়া করল$৪ [বহো€ -- 
আজি মাহাজনটা৬ পাক পাড়েছে" ওহো গে নোদারী* 
বড়য় দুস্কে* যাছঃ গে চাখার৯০ 
আজি আজার১১ জবালা গবষম জবালা 
আত পোয়াইলে১২ নাগে*৩ ট্যাহা গে১৪ 
ওহো গে নোদারা বড়য় দুস্কে যাছঠগে চাঁখাঁর ॥ 
(সুলো:না রায় । জলপাইগ,ড়ি ) 
॥২॥ 
উট উট১৫ ভাবের বন্দু চ্যাতোন১৬ কর গাও 
চাল কাউয়ায়১৭ উঁটয়া কয় অঞ্জনী১৮ পোহাও । 
আঁতনা৯* পোভাত২০ কালে ও কইন্যা নিদ, পাড়েবার২১ মাজা২২ 
সেই সময়ত২৩ ওটায়া২৪ দিলেক ফান্দাইস ২৫ শালা ব্যাটা 
হাত বান্দো ছাতী ছান্দোঁ২৬ হাতশক নাগাণ্ড বেড় 
তোর মাউতরে যাবে আজ রায়মামার শিকার-বাঁড় ॥২৭ 
যারে যারে ফান্দাইস, ব্যাটা তোর মাইয়া হবে আ'ড়ি২৮ 


আইস্তে আইস্তে ভাঙ্গ পাড়বে তোর দোলান কোটা বাড়ীরে । 
(ধনগ্রয় বর্মণ । বন্ধুনগ্র জলপাইগ,ড়ি) 


ল শশপাসপাীল শ্পতাশ্পিিী শী শীশিশীশিসী সিক্স ০৮ শস্য 


শব্দার্থঃ ১-সাধ ২-ঘরের কোণে ৩-কুলের ৪-করলাম ৫-বয়ে ৬-মহাজন 
(ধেটাকা ধার 'দয়েছে) ৭-ঘ্‌তে বেড়াচ্ছে ৮-নতুন বৌ ৯-দুঃখে ১০-চাকুরীতে 
১১-রাজার ১২-পোহালে ১৯৩-লাগে ১৪-টাকা ১৫-ওঠো ওঠো ১৬-জাগো 
১৭-দাঁড়কাক ১৮-রজনী ১৯-রাত শেষ হতে ২০-প্রভাত ২১-ঘমানোর 
২২-আরাম ২৩-সেই সময়ে ২৪-উাঠয়ে ২৬-ফাঁদ যে পাতে শিকারী ২৬-হাভশকে 
বান্ধতে হবে ২৭-শিকারের আস্তানা ২৮-বধবা 1 


সঞ্কলন ৭ 


॥৩॥ 
আরে ও বাঙ্গোর ভইষের দপাদার* । 
না করো মুই বাঙ্গোর ভইষের চাঁখার রে ॥ 
বাঙ্গোর ভইষের যেমন সুক কা'ড়য়ায় কাঁড়য়ায়ই ছাঁকেও দুদ, 
ভইষের চাখারি বিষম দায় 
বোনের বাগে মইযালক ধাঁরয়া খায় । 
আরে ও বাঙ্গোর ভইষের দপাদার 


না করো মুই বাঙ্গোর ভইষের চাখার রে ॥ 
(নাগারণ রার । খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার ) 


॥ ৪ | 

কত 'দনা দুস্কের জীবন যায় দিনে দিনে-__ 

আর কতয়াদন৪ দারুণ 'বাদ*,দুস্ক দিবে মোরে । 

কত জোনার&:দোলানকোটা৭ ওরে টনের বাড়শ 

মুই কমবন্তার৮ কপাল পোড়া ধারছঃ ভইষের চাখার ॥ 
ওদে* 'মিটা১০ বক্ষের ছায়ায়ে রে ছায়ায় মিটা বাও১* 
পরনারীর মুক মিটা যাঁদ হাসিয়া করে রাও১২। 


বাদ গাবুর বয়াসে- 
( সুনীতি ঝায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার ) 


॥ & ॥ 

ওক ও হোরে বাডীদয়া-_। 

মোক. ছাড়িয়া বড়য় দুকে১৩ যাছিত:*৪ রে চাঁখার 

ওরে তুই যাঁদ চাখার যাবো, মোক: ক্যানে তুই গবহাও করলো । 
কানের সোনা বন্দক থুইয়া ঘুরয়া৯৫, দে তুই চাঁখাঁরর ট্যাহা ৯৬ 


মোক ছাঁড়য়া না যাইস্‌ রে চাখার বড়য় দুকের রে ॥ 
( সৃশীল1 রার। থাগড়াবাড়ী, কোচবিহার ) 


শব্দার্থ ঃ ১-দফাদার ২-ঘড়ায় ঘড়ায় ৩-দোহন করে ৪-কতাঁদন &-নিদারণ 
ণীবধাতা ৬-জনের ৭-দালান-কোঠা ৮-অভাগশী ৯-রোরদে ১০- মিঠা ১৯-মধুর 
বাতাস ১২-মূরখামান্ট কথা ১৩-দঃখে ১৪-যাচ্ছি ১৫-ফাঁরয়ে ১৬-টাকা । 


ণ্৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ ৬ ॥ 
বিদিরে-। 
এই কি ছিল মোর কোপালে ১ 
আর কতয়াদন২ থাঁকম ভইষ নিয়া জোঙ্গলে । 
কুনবাত দিন জোঙ্গলের বাগ£ মোক: ধরিয়া খাবে 
ওরে মাইয়া ছোওয়া৫ ট্যাহাকাঁড় মোর বিফলে যাবে । 


শবাঁদরে, এই কি ছিল মোর কোপালে ॥ 
( হরেজ্রনাথ রা | কোচবিহার ) 


১৯. উদ্ভট কল্পন। 


॥ ১] 
ও সকীরে-_। 
শালের গচে৬ শৌলের পোনা? বগায় ধারয়া খায় 
ওরে বাপোর বিয়া না হইতে রে 


বেটি নাইওর৮ যায় রে। 
ওকি হায় রে হায় ।। 
( হনীতি রায় । থাগড়াবাড়ী, কোচবিহার) 


১৫. লোক সাংবাদিকতা 


ক. জীবন যন্ত্রণা 
॥ ১) 


আমরা ধান কাটিরে-_। 

সগায় মাল* খাঁটিখুঁটি কি পাইলোংরে ধান। 

(হায়রে) প্যাটের*০ ভোকত.১৯ দন কাটে শুন্যা*২ দোত বার গান ॥ 
চাষীর দুস্ক হায় কায়১৩ বাঁজবার৯৪ পারে 
আঁশন কাত্তি৫ মাসোত-১৬্চাষীর যে দুগ্গাতি১৭ 
সারা বছর খাঁটিখুট কায় পুরাইবে ক্ষোতি ৯৮ 


মোরা ধান কাটরে ॥ 
( মুবাোধ লেন । গণশক্তি, ২রা ফেব্রুয়ারী, প্‌ঃ৫) 


শব্দার্থ ঃ ১-কপালে বা ভাগ্যে ২-কতদিন ৩-কোনাদন বা ৪-জঙ্গলের বাঘ 
&-মেয়েছেলে অর্থাৎ স্তন পাঁরবার ৬-গাছে ৭-শোল মাছের বাচ্চা ৮-কন্যা *বশুর 
বাড়ী যায় ৯-সকলে মিলে ১০-পেটের ১১-ক্ষধায় ১২"শুনে ১৩-কে ১৪-বুঝতে 
১৫-কার্তক ১৬-মাসে ১৭-দুর্গাত ১৮-ক্ষতি। 


সঙ্কলন ৭৭ 


| ২॥ 
€ ভাই মোর গাঁওয়ালশই রে-_। 
কতয় দুস্কে তোমার দিন কাটে 
ভাত কাপড় তাও না জুটেরে 
ভাই মোর অভাবের সোময় কাঁও২ না খপর করে রে ॥ 
নাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায় আরো বেচায় ফাল । 


খাজনার তাপেতেও বেচায় দুদের* ছাওয়াল€ ॥ 
(শধরী রাক্গ। জলপাইগুড়ি) 


॥ ৩ | 
হারে ও হামার কাঁতিশালঙ৬ বছর বছর থাকিসরে বহাল । 
ভূ'ই আমাদের মাতাঁপিতা ভূঁই আমাদের নাতি ছাওয়াল। 
সাত পুরুষের জমিন হামার তন পুরুষের হাল । 
কাঠফাডা+ রৈদে৮ পুড়া আধমরা মোর বলদজোড়া 
(আবার) পান কাদায় ভিজ্যা সারা হলংরে নাজেহাল । 
তোর আশাতে ভাবি বইস্যা কতই রাইও সকাল ॥ 
খ্যাতের পানি ট্যান্য ট্যান্যা৯ করন$ তোক সেয়ানা 
তোর দোয়াতে৯০ টিকীল সোনায় চিকমিকাচে বোয়ের১১ কোপাল 
হাসে১২ তরজা গানের আসরে যাই গায়ে দিয়া শাল ॥ 
(বাংলার লোকনাহ্তা : ৩য় খও-_-জাশতোষ ভট্াচাষ প.ঃ ৪৫৩) 


॥ ৪ ॥ 
[ গম্ভীর] গান _ বন্যা উপলক্ষে ] 
এবার কি খাবা বাবাহে পুয়াল ১৩ চাবাও বস্যা। 
কোন মুলুকের বইন্যা৯৪ আলো১« মোর বাবা হে ॥ 
আমের গচের ডাণ্টা খাড়ু১৬ ভাদই ধানের আশা ছাড়€ 


ভাতিম্ার বিল হাতিয়ায় ?নলে মোর বাবা হে ॥ 
( মটর বাবু। যালদহ) 


শব্াার্থঃ ১-গ্রামবাসী ২-কেউ ৩-খাজনার দাপটে ৪-দুধের ৫-ছেলে 
৬-ধানের নাম (কার্তিক মানে ওঠে ) ৭-কাঠফাটা ৮-রোদে ৯স-্টেনে টেনে 
১০-দয়াতে ১৯-বৌয়ের ১২-হেসে ৯৩-ধানের চিটা ১৪-বন্যা ১৫-এলো ১৬-আম 
গাছে আমের ডাল শন্য। 


৭৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥&॥ 
[ গন্তীর। গান_ খর সম্পকে ] 

শব কি করিবো হে এবার বাঁইচবে না১ পরাণ 
ট্যাহা স্যারের২ চাউল হয়্যা লাইগ্যা গেইল টান ॥ 
মোগো দ্যাশের আম্র ফলাঁট স্যেও হইল মাঁটিও 
পলু£ পুশা€ মাছ দিশা দর হইল খাট ॥ 

দর হইল কু'ড় পচিশ পল পৃশা লাগছে যে দিস 

এ কামোন হইল দ্যাশের ধারা বল বাঁইচবো ক্যামনে ॥ 

1কষকেরা ভাইবছে বস্যা উপায় কিবা কারহে 

ধান কলাই হইল-না ভাই হইল না জলঝারিঙ৬হে 
আর ক্যামনে রোপন কাঁর জল বিনা সব মইল গরু বকরণ* 
একি হইল: বিষম জৰালা ক্যামনে বাইচবে ছেইলে পিলা৮হে ॥ 

( বাংলার পলীঙ্গীতি- চিত্তরঞ্জন ছেব। প্‌: ১৯) 


| ৬ ॥ 
শুন ও নগরবাসী ও-- 
জলপাইগাড় শহরত* গাড়*ত১০ নামসে । 
মাদারগঞ্জের বালুর 'ঢিপোত-১৯ যায়া৯২ মারেচে১৩ তোপ 
শুন নগরবাসী ও-- ॥ 
মহারাজার হ্‌কুমজারী না করেন বেলক-১৪ 
চট্‌ কাঁরয়া না পালালে কইরবে জারমানা 
ঘর বাঁড় গেরাস্ত সাজ১৫ তামানে১৬ ছাঁড়ন 


সগায়১৭ পালাচে হাতাসে৯৮” মাইয়া ধারয়া১৯ ॥ 
(ৰাগলার লোকলাহিঙা £ ৩ থণ, ॥। প.১ ৬৪৯ ) 


॥ ৭ ॥ 
ভোট পাঁটিতে বাঁসসে মিসিন২০ চল দ্যাকিবারে২১ যাই । 
শুন মোর ওহো গে বাই ॥ 


শব্দার্থ ঃ ১-বাঁচবে না ২-একসের এক টাকা ৩-নম্ট হয়ে গেল ৪-রেশম 
চাষের কীট ৫-এক জাতের পাট ৬-ব্‌ষ্টি ৭-গর বাহ্‌র ৮-ছেলেমেয়ে ১-শহরে 
১০-গাড়খতে ১১-বালির ঢািপিতে ১২য়ে ১৩-মেরেছে ১৪-ব্রাক বা কালো- 
বাজারী ১৫-গ্হের সরঞ্জামাদি ১৬-সবাঁকহ্‌ ১৭-সকলেই ১৮-ভয়ে বান্রাসে 
১৯-পাঁরবার পাঁরজন নিয়ে ২০-মোশন ২১-দেখতে । 


সগকলন গজ 


ইঙ্গরাজের* বুঁদ্দ ভারী২ আনিসে ধানভুকা কলও 
আযাকাঁদকে ওটচে৪ ধোয়া আকদিকেং পড়ছে জল 
আযাকাঁদকে পড়ছে ভূষ আ্যাকাঁদকে পড়ছে চাইলঙ ॥। 
খাজনার অলে" ধনীগলা৮ আরো ক্চোছে ধান । 
আপনারে গাড় গরাই মাঁসন 'নাঁখয়া দ্যাচে ধান 
ধান ব্যাচায়ে ধন গলা হাউসে মোটকটোক,১০ 
কত ধন চাইল 'কানলে বাজার হাটোত- ॥ 
ধানের দর হইল আম্ট আনা৯১ চাইল চাইর পাইসা ১২ 
ওই বাদে ভূকাতাগিলা১৩ হারাইসে১৪ দশা১৫ ॥ 


শুন মোর ওহো বাই গে 
(বাংলার পল্লীগীতি-_ চিত্তরুগ্রদ ছেব, | পৃঃ 889) 


॥৮॥ 
নদশর বান আসিলরে১৬--ওরে তিন্তা নদীর বান 
ঘর-গিরষ্ভি১* মাইয়া ছাওয়া১৮ ধারয়া পলান বন্দুরে ॥ 
ঢেউ দ্যাকয়া নাগে ভয় বড় বড় পাক ওরে বাপোরে বাপ 
উতাল পাতাল করে পাঁনরে ওরে বাঁচেনা পরাণ ॥। 
কলকলায়া৯৯ যায় পান ভাই খাল বন্দর "দয়া 
(রে ভাই) বান্দো এবার ভুরা২০ কমোর বান্দি ছাড় নৌকা ক্ষ 
পালে দ্যাওরে টান। 
আর কত মড়া চিনা কাও* যায় ডুঁবয়ারে মানুষ গরু ভাসি ভাইকে 
ওরে ডুবিল প্যাটের ধান ॥ 
(রেকর্ড : সুনীল ছাল) 


॥ ১ ॥ 
আমার মঞ্জুর মায়ে তো কনটোলং৯ বুজেনা২২। 
রাইনতে২৩ গেইলে কাইনতে বসে লবন ছাড়া রান্দে না ॥ 


শব্সার্থঃ ১ইংরাজের ২-বুদ্ধি বেশ ৩-ধান ভানা কল ৪-উঠছে ৫-একদিক 
'দয়ে ৬-চাউল ৭-খাজনার আশায় ৮-ধনীরা ৯-আহনাদে ১০-গড়াগাঁড় দিচ্ছে 
১১-আট আনা ১২-চার চার পয়সা ১৩-ধান ভেনে যারা খায় ১৪-হারয়েছে 
১৫-পথের সন্ধান ১৬-এসেছে ১৭-ঘর গৃহস্থালী ১৮-ছেলেমেয়ে ১৯-কলকল 
শব্দে ২০-কপার ভেলা তৈরী কর ২১-কশ্ট্রোল ২২-বোঝে না ২৩-রাঁধতে | 


৮০ 


উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত 


ও আহারে, কার্ড লইয়া কত ঘুরলাম 
কত বাবুর পায় ধরলাম 
ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম রে ॥ 
ও আহারে আমার ভাঙা ঘরে নেড়ার ছানি 
ম্যাথ না হাতেই২ পড়ে পাঁন 
ও তার ট্যাপ ট্যাপান গেইল- না রে৩ 


ও তার ট্যাপ ট্যাপাঁন গেইল. না ॥ 
(ন্বারণ পণ্ডিতের গান । রাজা সঙ্গীত একাডেমী, । প.২২১) 


 শ্রমজীবন 


॥ ১॥ 
। ছাত পেটানোর গান ] 

ও আমার ছান্দের কণা আন্দার৪ কইর্যা কই গোললো 
আন্দার কইর্যা কই গোললো পাগোল« কইর্যা কই গোললো । 
তর লাগ যামু ঢাহ।৬ বাস্কো৭ ভইর্যা আনম: ট্যাহা 
দোতলায় রাখমু তরে খেড়ী ঘরে” রাখুম না লো ॥ 

কিন্যা আনমু ঢাহাই শাড়ী পন্দা৯ যাইব বাড়ী বাড়ী 

রাইন্তার লোকে দেইখ্যা তরে বুক থাপড়াইয়া মইরবে ওলো ॥ 

(লোকসঙ্গীত সম'ক্ষণ £ বাঙলা ও আনম -হেমাঙ্গ বিখাস, । প.2 ৬১) 


॥২॥ 
[ ছাত পেটানোর গান] 

দালান দি মহল দিলি বাড়ীর নীচে পুষ্করণণী১০ 

একখানা পানাস১১ দিতে পারোনি। 

বাঁধা জল কাঁচা পানি শুনহে মিষ্ভির 

একট নবন্*২ 'দতে পারোন ॥ 
চাইল১৩ পালাম১৪ ডাইল পালাম না পালাম জ্বালানী 
তরকারণ সবই হোলো খালামনা১৫ আমাননী১৬। 
দগীর ধারে বাগান হোলো না হোলো মালনী ॥ 

বড় বড় বাবু আছে দীনয়া ভিতর 


এমন মালিক চোক্ষেতে দোখান । 
(লোকগীতি মঞ্জরী-_বুদ্ধদেব রায়, ১৯৭৬। পৃঃ ১২) 


শব্দার্থ ঃ ১-খড়ের ছাউ'ন ২-মেঘ না হলেও ৩-টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ে 


৪-অন্ধকার &-পাগল ৬-্ডাকা ৭-বাক্স ৮-ছনের ছাউনী দেওয়া ঘর ৯-পরে 
১০-পুকুর ১১-পানাস নৌকা ১২-লবণ ১৩-চাল ১৪-পেলাম ১৬-খেলা ম 
না ১৬-পান্তাভাতের জল ॥ 


সঙ্কলন ৮৯ 


॥৩ | 
| ধান ভানার গান ) 
শযাও শ্যাও শ্যাও১--। 
ধানত ভূকি২ দ্যাও 
দুয়ারে আগত ভৈষ ধান বা ঘর হোইল: 


যত-কে ভাতার লড়ে চড়ে তকে ধান ভুকি পরে। 
| চারচন্ত্র নান্ঠাল। হবলপাইগুড়ি ) 


॥৪ ॥ 
। পাট কাটার গান ] 

পূবের থনে৩ আইলো বাতাস নদ হইলো তল 
দ্যাশ পিরাঁথম+৪ স্যগর ভইর্যা চরায় নামলো জল । 
কাচিবাগ৫ সঙ্গে লইয়ারে পাট কাটিতে চল 
জোন। ভাইরে--॥ 

পুবের থনে বইচে বাতাস নামচে ম্যাগের৬ ঢল 

এক নামষে দুহ না জাহান করব ব্যাঝ তল 

ঝড় বাদলে দন মজুরী দিব ৮যাহা ট্যাহা? 

শিগ্রী কইর্যা বাইরাওরে ভাই চালাও 1বষম ঠ্যাহা৮ ॥ 
বহান ?িকাল৯ দব খাওন পাবদা বোয়াল রুই 
তাহার সইঙ্গে পাইবা আরো হাটের সরস দৈ। 
জোনা ভাইরে, কাঁচবাগা সঙ্গে লইয়া পাট কাটিতে চল ॥ 

(খালার লোকসাহ্ত্ ; ১ম খও- আশুতোষ ভষ্টাচায, | পৃঃ ৩৯১) 


॥ ৫ ॥ 
। নে।কা বাইচের গান ] 
হেঁইয়ো মারো মারো টান হেইযো মারো রে। 
চৈদ্দ*০ ডঙ্গা নিশান ওড়ে, বাইয়ো রে নাও জোরে জোরে ॥ 
হে মাঁজ** ভাইরে-- 
চম্পক নগরে যাই ভাসাও তরণীরে ॥ 


শব্দার্থ ঃ ১-ধান এলিয়ে দেওয়ার শব্দ ২-ধান ভানা ৩-পুব দিক থেকে 
৪-পৃথিবী ৫-কান্তে ইত্যাঁদ ৬-মেঘের ৭-টাকা ৮"দায় (প্রয়োজন) ১-সকাল ও 
গবকাল ১০-চৌদ্দ ১১-মাঝ | 

লোকপসঙ্গীত-৬ 


৮৯ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গঈত 


কালখদহের কাল জল+১ উতাল পাতাল বইলো ঢল 


হে'ইয়ো মারো বৈঠা টানো২ শিব শিব বলো হে ॥ 
পল্লীবাঙলায় লোকগীতি_ নির্মলেন্দু চৌধুরা | প.২ ১৪-১৫; 


॥ ৬ ॥ 
[ভুই নিডানোর গান ] 
আয়রে তরাত ভূই নিড়াইতে যাই । 
ভূঁই মোগো মাতা পিতা ভূঁই মোগো পুত৪। 
ভুইয়ের দৌলতে মোগো আঁশ কাটা৫ সক ॥ 
পৌষ মাসে দেলামণ পুজা বাস্তু দেবতার পায় 
মাঘ মাসে বসুমতনর চরণ ছোয়ায় । 
ফাগুন মাসে দেলাম নাত্গল চাত্তর মাসে” বীজ 
বৈশাকেতে চিকচিকানী জ্যৈষ্টে ধানের শীষ ॥ 
আষাঢ় মাসে সোনার ধান সোনার ফসল ফলে 
ছেরাবনে* আউস ধান গেরহন্তে৯০ তোলে । 
ভাদ্দোর১১ গেল আশ্বিন আইলো কাঁত্তকে দেয় সাড়া 
অগ্রাণেতে+২ ক্ষ্যাতের পরে দেখরে আমন ছড়া ॥ 
আমন ওটে ঘরে ঘরে দুঃখ কিছ নাই আর 
আইসো এবার খাবার ব্যালা চরণ বান্দ তার । 
(ওগো) সপ্তীডঙ্গা মধুকরে যত ধান্য ধরে 


এবার ধানো সোনার ধানে আমার গোলা ভরে ॥ 
(বাঙলার লোকপাহিত্য ; ১ম খণ্ড-_ডঃ আশুতোব ভট্টাচার্য, | পু্‌১ ৩৯৯) 


শা. হোধষাত্মক 
॥ ১ ॥ 


তোমরা এবার লও িানয়া--তোমরা এবার লও ছিনিয়া 

আসছে কত দ্যাশ দরদী ভোটাভাটর গন্ধ পাইয়া ॥ 
শুনতে পাই হাট বাজারে এবাব যত জমিদারে 
ট্যাহা পাইসা১৩ খরচ কর্যা ভোট নিবেন কিনিয়া । 


শব্দার্থ £ ১-গভীর নদীর জল কাল দেখায় ২-দাঁড় বাও ৩-তোরা ৪-হেনে 
৫-অফুরন্ত ৬*সুখ ৭-দিলাম ৮-চৈত্র মাসে ৯*শ্রাবণ মাসে ১০-গৃহঙ্ছে 
১১-ভাদ্রমাস ১২-অগ্রহায়ণ মাস ১৩-টাকা পয়সা । 


সঞ্ফলন ৮৩ 


খদ্দর টুপ ধর্যাচেন* কেহ কোলাব্বর ছা'ড়য়া 

আইতে যাইতে 'জজ্কাস্‌ করে কেমন আছেন সেলাম দয়া ॥ 
কাঁও কাঁও লীগের নাম ধর্যা বলেছেন নম্বা উয়াজ পড়্যা২ 
এইবার ভোট দ্যাও আমারে মুছলমান বূলিয়া | 
আম আছি লঁগের মেম্বর সাত বচ্ছর ধরিয়া 
এইবার ভোট না দলে 'হন্দু যাবে স্বরাজ লয়্যা ॥ 

ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগে পিঠা যায় বানরের ভাগে 

এই কথাডা বহু আগে গেছে পম্ট হইয়া । 

কত মামু আছেন দেখ দরদণ সাজয়া 


কোন বেহেস্তেও গনবেন তারা লালু কালুর৪ ভোটখান নিয়া ॥ 
( নিবারণ পগিতের গান-_-পঃ বঃ রাজা সঙ্গত একাভেঙ্গী, 21 পৃঃ ৫২) 


॥২॥ 
কত দোখম- ভাই ভোটের ভেকধারণ 
কাঙ্গালের বন্দু সাজ বেড়াচে€ বাড়ী বাড়ী । 
ন্যাতাল।৬ ভোটের বাদে৭ হোইসে” বাইর 
নিজের বাহার করসেন জাহর । 

বুড়্যা ন্যাতালা কহেসেন* নয়্যা নয়্যা বুলি ১০ 

বেড়াচে ঘাড়ে নিয়া ভোট িক্কার১১ ঝু'লি। 

[জাবহাতে ১২ নাকালিয়া*৩ দ্যাছে১৪ পান বিড়ি 

হবার চাছে১৫ হামার মেম্বর মোঁন্তার১৬ | 
ভোট পালেরে১৭ ভাই দেখায় ১৮ হাওয়া১৯ ধাই২০ 
এলায় তো২১ বন্দুর নেকা জোকায়২২ নাই ॥ 

( হুবোধ সেন । গাণশক্তি, ২র! ফেব্রুয়ারী, পৃং ৫) 


শব্ধার্থ ঃ ১-খদ্দেরের টপ পরছেন ২-্দীর্ঘ নমাজ শেষে ৩-্বর্গে 
৪-সাধারণ লোকের &-ঘ্‌রছে ৬-নেতারা ৭-ভোটের জনা ৮"হয়েছে ৯-বলছেন 
১০-নতুন নতুন কথা ১১-ভক্ষার ১২-পকেট থেকে ১৩-বের করে ১৪-দচ্ছেন 
১৫-হতে চাচ্ছে ৯৬-সদসা বা মন্ত্র ১৭-ভোট পাওয়ার পর ১৮-দেখা ১৯-হওয়া 
২০-দায় ২১-এখন তো ২২-লেখা জোখা নেই অর্থাং অসংখ্য । 


৮৪8 উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ঘ. প্রতিবাদী গান 
॥১॥ 
চল- চল- চল- চলংরে কিষান ভাই 
জাঁমদারশ উটবার৯ তনে২ ভোট ?দবার ঘাই। 
শ্যাষত্কইরবার তনে জাঁমদারখ, জামদারের নামে কারিম: শমন জারী । 
হা খোরাকয়াধদ্যাশটাক- কারম- ঠিক, ভিনদ্যাশোত:৫না মাগিম: ভিক 
আপনা জমিত: ঠাঁসিয়া ধারম হাল 


বাঙলা দ্যাশের হামরা খেদাইম:৬ জঞ্জাল ॥ 
(সুবোধ দেন । গণশক্তি ২রা ফেব্রুয়ারী, | পৃঃ ৬) 


॥২॥ 
এই বছর ওগো চুল্লি" নদীত্‌ উটিল বান। 
দে মোক দুঘঘটনা৮ মানূয গরু ভাজল- কত লোকের পাণ। 
চুল্নি লো ওগো চুল্লি গবরমেটি* দিলেক ট্যাহা 
বানভাসার কপাল পোড়া কাকতো মারলেক মাজা ১০ । 
আইল ডাঙ্গা ভাসান ॥ 
চুলিগে ট্যাহা ানলেক মেম্বরগণ, ঘ.ষত্‌ নিলে অকারণ 
ঘুষত নিয়া বাড়ীত্‌ বাজছে রে ডও গ্রামোফোন ॥ 
চুল্সিগে পাটির যেমন আন্দোলন নেম্বরগণের দুখ মন 
এর আগে কান্নাকাটি করে মে"বরগণ । 
ওরে বাচাইও তুমি জান না বাচালে গেল মান 
জনগণ ক্ষোপয়া আচে বা।চব কেমন,এইবারে শাস্তি হবে বোডের মেম্বরগণ ॥ 
(বাঙলার পল্লীগ্গাতি-চিত্তব্রঠান দেব, | পৃঃ ৪৪৯) 


৩ ॥ 
ও ভাই মোর গাঁওয়ালয়া ১৯ রেশন) 
চতুরাদগে জহলে সূরয বাতি*২ তোমার ক্যানে বল আন্দার আতিরে১৩ 
হায়রে হায়! পরার বোজা১৪ তোমরা কাঁদ্দন বইবেন বাই১৫ । 
বালহটলাটল. পঙ্খা কান্দে নজের আহার খুঁজির বাদে রে৯৩ 
হায়রে হায়, তোমরা ধুরজ+৭ ন্যাও নিজের আঁদকার১৮ রে ॥ 


সপ শপ শশী লাশ আস 
২ পপিস্এপে পপ পপ পাশা পাশ 


শব্দার্থ : ১-তুলে দেবার ২-জন্যে ৩-শেষ ৪-হাভাতে বা অভাবী &-অন্য 
দেশে ৬-দ্‌র করবো ৭-চুণশ্ নদ ৮-দঘটনা ৯-গভনমেন্ট ১০-মজা ১৯-গ্রাম- 
বাসশ চাষী ১২-চতুদ'কে আলোর রোশনাই ১৩-অন্ধকার রাত ১৪ পরের বোঝা 
১৫-বহন করবেন ভাই ১৬-খোঁজার জন্যে ১৭-বুঝে ১৮-অধিকার । 


সঙ্কলন ৮ 


এক ব্যালা তোমার অন্ন জোটে, পেন্দোনোতং কাপড় কোন্ঠে রে১ 
হায়রে হায়! খালি কইরচেন নেংট সব্বোসার২ ॥ 

তোমার হাতোত: বাইরেও কোদাল কাঁচ 

তবু পাটোত- পাতর বান্দি৪ আচেন বাঁচি 

আর তোমরায় জোগান ভাত সারা দনরার । 


ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়া রে ॥ 
( রেকর্ড; আব্বাসউদ্দীন ) 


॥৪ ॥ 
দরদী মোর ভাই, চল কার চল- বাইচবার« লড়াই । 
দিনে আইতে খাঁটিয়া মরি "চন্তিয়া কাটাই আতঙ 
(ওরে) মাইয়া ছাওয়ায় রুট চাবাই না পাই পাটের ভাত ॥ 
অমিলন নয়৭ কোন জানষের সব 'জিনিষই 'মলে । 
হাটে বাজারেই সউগ পাওয়া যায় ডবল মূল্য দিলে 
ভাইগ্যবানের” বোজা৯* দেখোংরে ভগমানেও বয় 
ওরে গরীব চাষীর বোজা বইবার দরদী কাও নাই ॥ 
ধনীর কান্দন ধনীরে কান্দে আর কান্দে ভগমানে 
ওরে সরকার কান্দেন ময়া*০ কান্দন মোর কান্দন না শুনে । 
কাক মিলে কাকেরে কান্দে গুটে১৯ এক জায়গায় 


ওরে গরীব মারচে গরীব ভাইসব আয়রে ছুটে আয় ॥ 
€( নিবারণ প্িতির গান- প:ষঃ রাজা সঙ্গীত একাডেমী, । পু্‌ঃ ৯২) 


1&॥ 


সাতই শনিবারে --। 
৭ই শাঁনবারে ছিপ্রহরে ভুখা ভারতেরে 
খাদ্যের বদলে গুল দিল সাগর দশীঘর পাড়ে । 


শব্দার্থ ঃ ১-পরার কাপড় কোথায় ২-নেঙট সার হয়েছে ৩-ভাইরে ৪-পেটে 
পাথর ধে'ধে অথাৎ না খেয়ে ৫-বাঁচার ৬-রাত ৭-দংষ্প্রাপ্য নয় ৮-ভাগ্যবানের 
৯-বোঝা ১০-মায়া কান্না অথাৎ কপট অশ্রু ১১-জোটে। 


৮৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


শশু সাত বছরের-- | 
[শশু সাত বছরের বকুলের হইল মরণ 
ভ্রাতার সাথী হইল ভগ্নী বন্দনা তখন ॥ 
হহা পঞ্চাশ সন নয়--। 
ইহা পণ্টাশ সন নয় তার পারচয় দিয়াছেন জনতা 
ভুলেন নাই পণ্ণ শহীদ ভাই ভাঁগনশর কাথা । 
সভা 'মাছিল করে--। 
সভা 'মাছল করে পম্ট করে কর্যাছে ঘোষণা 
ভুখা কণ্ঠ বুলেট দিয়া দমানো যাবেনা ॥ 
(নিবারণ পর্ডিত--উনাঁচরণ চক্রবতা ছগ্সনামে ১৯৫১ সালের ২১শে এপ্রিল ভুথা। 
মিছিলের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে ) 


]৬॥ 


আরে ও মোর বন্দু দরদীয়া । 
( বুঁজ দ্যাক-) কাঁয় বানাইল তোমাক নবীন বাডীদিয়া* ॥ 
কোন দোষত-২ গেইল- তোর িটামাট, ব্যাচেয়া খাইলেক কুল্লে গয়নাগাঁট 
কোন দোষত- শেষ থালাবাটি খাইলেক তুই ব্যাচেয়া ॥ 
কাঁয় হরিঘ- তোর ক্ষ্যাতের ধান, কাঁয় কাঁড়ল- তোর মুকের গানরে 
দোশমনকও৩ তুই না রাখিলঃ চিনিয়া ॥ 
এ পূর্ণ গোলাডা পর্ণ হইল,, হাজারাভটা শূন্য হইল: রে 
বাজ দ্যাক- কাঁয় তোর বুকের রন্ত খাইলেক- রে চুষয়া ॥ 
"ক আছে তোর ভঞ় উগ্র বাঁচির বাদে লড়াই কর রে 
মরাঁব ষাঁদ ম'রি যা তুই বাঁইচবার লড়াই কারয়া ॥ 
যাঁয়ং তোমাক নীত্ত মারে মুখের গ্রাস হরণ করে রে 
নূল দোশমন:ক বিনাশ কর তুই মরণ কামড় দিয়া ॥ 
(নিবারণ পিতের গান-_প.ব বাঁজ্য শঙ্গীত একাডেমী, | প১১*৩ ) 


শব্াার্থ £ ১-ববাগী ২-দোষে ৩-দুশমন বা শত্রু ৪-বাঁচার জন্য ৫-যারা | 


চট কা গানের বিবয়ানুধায়ী সম্কলন 


১. কুষ্ণলীল! অবলম্বনে রচন! 
|১ 0) 


আজ পায়বা১ ঘুঙ্গুরা২ বাজেরে, আই মুই ক্যামনে বাইরাও যাঁও। 
ঘরে মোর শউর5 বাইরা মোর ভাসুর আই মোর শিয়রে ননদ জাগে 
আই মুই ক্যামনে বাইরা যাঁও ॥ 
পীরাতর আশে পীরাঁতর বশে ও মোক: ঘুঙ্গুরা বনেয়া৫ 'দিচে 
[ক করিম বানিয়াটাক-৬ ও আলা" কালাইবা৮ ভরেয়া দিচেরে 
আই মুই ক্যামনে বাইরা যাও ॥ 
আযালা হাটিয়া গেইতে৯ বাজেরে ও মুই ক্যামনে বাইরা যাঁও 
চিপিয়া ধরং ঠাসয়া ধরং ও আই মুই আইন্তে১০ ফ্যালাও রে পাও 
ওরে জলের ঝাড় হস্তে লইয়া ও আই মুই ঘরের বাইরা হমোঁ রে 
আই মুই দ্যাঁকবারে বাইরা যাঁও ॥ 
(সুনীতি রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার ' ) 


॥২॥ 

ওরে আগা নাওয়ে** ডুব ডূব*২ পাছা নাওয়ে বইস 

ঢোঙ্গায় ঢোঙ্গায়*৩ ছ্যাকো১& জলরে, 

ও কইন্যা পাছা নাওয়ে বইস ॥ 
( ওরে ) জল ছে"কতে ৯& জল ছে“কিতে সেউাতর*৬ ছাড়ল দড়ি 
গালার হার খসেয়া৯৭ কইন্যা হে সেউতিত লাগাইম- দাঁড় 
গলার হার খসেয়া কইন্যা হে ॥ 

তোক- সে বলং ছাওয়াল কানাই তোর সে ভাঙা নাও 

ভাঙা নাওয়ে খ্যাওয়া৯৮ [দয়া হে, ও তুমি ক্যামন মজা পাও 

ভাঙা নাওয়ে খ্যাওয়া দয়া রে ॥ 


শব্দার্থ ঃ8 ১-পায়ে ২ ঘুঙুর ৩-বাইরে ৪-বশুর ৫&-বানিয়ে ৬-ব্যব- 
সায়ীকে ৭-এখন ৮৬-কলই (লোহার ছোট গুল) ৯-যেতে ১০-আস্তে 
১১-লৌকার সামনের দিকে ১২-জল কানায় কানায় উঠেছে ১৩-জল সেচবার 
টিনের পান্ত্র ১৩-ছে*চে ফেলা ১৫-জল কেলতে ফেলতে ১৬-জল ছে"চার পাত্রের 
গায়ে লাগানো ১৭-খুলে ১৮-পারাপার করে । 


৮ উত্তরধঙ্গের লোকসঙ্গঈত 


( ওরে ) ভাঙাও নোয়ায়১ ছেওড়াও নোয়ায় সোনা উপায়২ গড়া 
(ওরে) আজার হস্তক: পার কসিসোং রে ও কইন্যা তোরবা কত ভরাত। 
এক সোন্দরীক্‌ পার কারতে নচোং আনা আনা 
তোক সোন্দরীক: পার কাঁরতেরে খসাইম্‌ কানের সোনা । 
(ওরে) সোনাও খসাইম যুপাও খসাইম, খসাইমং কানের সোনা 
ভরা গাণ্ডে খ্যাওয়া দিয়ারে ও কইন্যা শরীল* হইল মোর কালা 


ভরা গাঙে খ্যাওয়া গদয়ারে ॥ 
( ন।রায়ণ রায় । থাগড়াবাড়ী, কোচবিহার ) 


৩ | 
বড়াই মনডা ক্যানে মোর ধুকধ্াকয়া৫ অয় 
আরো গাওখান ক্যানে মোর ধুবধ্াীবয়া৬ হয় । 
যেই কথাডা কবার চান» সেই কথাডা হয় 
ছাঁড়য়া গেইচে সোনা বন্দু আরতো আইসবার নয় ॥ 
শবন্দা দৃতীক:৮ পাটেয়া৯ দিচোং বন্দুক: আনেবার*০ | 
বন্দু বলে গসা হইচেন না আইসবে আর ॥ 
নানা না আর না যামোঁ কদমতলে না গাথম,মালা 
ঘরের বৈরী১১৯ ননদী পাতারের*২ বৈরী কালা 
দিন্দা দুতশ আসল: ঘহীর ধরপড়ং বিচিনাত:৯৩পাঁড় 
মনডা মোর বাঁজয়াও বোজেনা মরে কালার বাদে৯৪ ঘুর ॥ 
( পৃণ লগা বর্মন । খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার ) 


॥৪॥ 

কালা আর না বাজান বাঁশরী । 

সাদের১৫ ঘরে কালা অইতে না পার ॥ 
€রালারে ওরে কুল গেইল কলঙ্ক রইল, ওরে তুই কালা মোর গালার কাটি 
ওরে সকালে বৈকালে কালা না বাজান বাঁশবী ॥ 


শবার্থঃ ১নয় ২-রুপা ৩-ভার ৪-শরীর ৫&-ধুকপুক করে ৬-ছমছম 
৭-বলতে চাই ৮-বন্দাদূতীকে ৯-পাঁঠয়ে ১০-আনতে ১১-ঘরের শত্রু 
১ ২-বাইরের ১৩-বছানায় ১৪-কালার জন্যে ১৫-সাধের। 


সঙকলন ৮৯ 


€কালারে)ওরে তোর কালার বাঁশশর সুরে, ওরে নারীর মোন মোর অয়না ঘরে 
ওরে ক্যানরে কালা বাজান বাঁশরী সঞ্জে৯ সকালে ॥ 
(কালারে) আমি না যাঁমো যবুনার জলে 
না শুনিম- তোমার বাঁশশীর গান 
ওরে ফুল ফঁটিলে য্যামোন ভোমরা আইসে 
গুণ গুণ সুরে করে মধুপান | 
কালা আর না বাজান বাঁশরণ ॥ 


( গানটি ভাওয়াইয়া সুরেও গাওয়া হয় ) 
( প্কেকড £ (কার চক্রতী' ) 


২. প্রেম নিবেদন 
॥১ | 

একটা কাথা শোনেক: মোরে রে২ 

নাল বাজারের চ্যাংড়া বন্দু রেও 

ও তুই সের গসা৪ হল:রে 

নাল বাজারের চ্যাংড়া বন্দুরে ॥ 
নদীর বসন্তোকালেরে ওরে ঝারয়া পড়ে মাটি 
নারীরো বসন্তোকালেরে এনা পুরুষ গালার কাঁট । 
মাচের বসন্তোকালেরে এনা করে উজান ভাটি 
নারীরো বসম্তোকালেরে এনা পুরুষ গালার কাটি ॥ 

পক্ষীর বসন্তোকালেরে গচে বনায়: ভাসাঙ 

নারশীরো বসন্তোকালেরে এনা হাঁসয়া কয় কাথা রে 

গচের বসন্তোকালেরে ঝরিয়া পড়ে পাতা 

নারীরো বসন্তোকালেরে এনা হাসিয়া কয় কাথা রে ॥ 

(উত্তর বাঙলার পল্লীগীন্তি ; চট কা খণ্ড-_হরিশচন্ত্র পাল পৃঃ ৬১) 


| ২ 
পুরুষ আজ হাতোত: দ্যাখোঙ? ক্যানে দৈয়ের হাঁড় 
নালী- যাবার বিড়াচি৮ বন্ধু মৈষাল টাঁরি৯। 


শবার্থঃ ১-সন্ধ্যে বেলা ২-আমার ৩-অল্পবয়সীী বন্ধু ৪-রাগ করা 
€&-গাছে তৈরী করে ৬-বাসা ৭-দেখাছ ৮-বোরয়েছি ৯মৈষালের বাড়শ। 


১৯০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


পুরুষ -মৈষালের সাতে৯ তোমার ভাবরে আচে 
নারী-তোমার তা পুচবারও বন্দু কোন্ঠে৪ নাইগ্‌চে€ 
পুরুষ--বাইসং৬ একনাণ কাথাতে তায়” গসারে৯ হন 
নারী-_বুচচি বুচ:চি১৪ বন্দু তোমার মোন: 
পুরূষ--যাননা ক্যানে তোমরা আমরার টার 
নারী- আমরা গেইলে নাগে ট্যাহা কাঁড়। 
প.রুষ--ট্যাহা পাইস্যার১৯ কিবা কমা১৯ আছে 
নারী-সেকাথা তো বন্দু জানায়»৩ আচে 
পুরুষ-এমন কার না করালোত,৯৪ যায় 
নারী--পাইস্যা হইলে লা বন্দ নগৃতে হয়। 

চলেন আমার বাড়শ যাই বন্দু আমার বাড়ী যাই 

জলপান খায়া আইসংবেন বন্দু ছাঁচ কাচা দৈ 

ছাঁচ কাচা দৈ খাইও খাইও বন্দু খাইও । 

(ব্রেড কেশৰ বর্মন ও স্মৃতি বনু) 


॥ ৩ ॥ 
ওকি পীরাত ভাঙ্গবে চ্যাংড়া মুকের৯৫ কাথাতে*১। 
কারে পীরাতি পাড়*+ ভুলিলং মোক, চ্যাংড়া ক বুঝাঙ তোক্‌। 
তুইরে চ্যাংড়া নদয়া ধুলাও৯৮ ক তোর নাই ময়া** 
কারবা পেমে ভালয়া রলঃ২৩ মোক ছাঁড়য়া ॥ 
চ্যাংড়া যত কাথা কল,২১ মুই গসা িন্তুক্‌ না হইস তুই 
আসস- আঁসস. ওরে চ্যাংড়া শুন ২২ দুকুর২৩ সমে২১। 
ওক দুস্ক সুকের২ কাথারে কঙ এনা জলের ঘাটে 
ওক চ্যাংড়া কি ময়ায় ভুলালু মোক পীরত করিয়ে ॥ 
! বিরজা সেন। কোচবিহার ) 


শব্দার্থ ঃ ১-সঙ্গে ২-প্রণয় সআাছে ৩-জঞ্ঞাসা ৪-কোথায় &-লাগছে ৬-বেশ 
৭-এ একটা কথায় ৮-কেন ৯-রগ ১০-কুঝেছু বঝেছি ১১-টাকা পয়সার 
১২-কম ১৩-জানাই ১৪-অরঙ্গাকার করা ১৯৬-মংখের ১৬-কথাতে ১৯৭-পড়ে 
১৮-ধ্ীলকণাসম বা সামান্যতম ১৯-নায়া ২০-রইলে ২১-বললাম ২২-নঃঝ্‌ম 
২৩-দুপুর ২৪-বেলা ২৫-দু৪খ সুখের । 


সঙকলন ৯৯ 
॥৪ | 
ওক বন্দুরে, ঘটক ধারয়া বিয়াও করেন মোক- রে। 
শাড়ী পেন্দোং১ খোপা বান্দোং২ এনা যৈবনের বাহার করও রে 
(ওকি বন্দুরে) যৈবনের বাহার দেখয়ইয়াও নাই মোর ঘরে রে ॥ 
সেন্দুর£ পেন্দোং সিতা পারং আয়না 'দিয়া দেহার ছপ্িসিং দেখওরে 
(ওকি বন্দুরে) গাবুর বয়াসে সোয়ামী নাই মোর ঘরে রে ।। 
ওরে তুই ছাড়া বন্দু কায়ও*৬ নাই 
দুস্কের কাথা বন্দু তোমাক জানাই 


(ওকি বন্দরে) বুক ভেজে মোর দুই নয়ানের জলে রে ॥ 
(গঙ্গ।চরণ বিশ্বাস। দিনটা, কো5বিহার ) 


॥ ৫ ॥ 
নারী -ওি যাইমেনণ সোনা বন্দু যান আমার বাড়শ 
যাইও সোনা বন্দু যাইও বন্দ: যাইও যাইও । 
পুরুষ--কানে কইন্যা যাবার কন৮ আমাক "দিয়া কিসের টান 
কিসের বাদে কইন্যা আমাক: যাবার কন, । 
নারী- বন্দু মনোত, আমার কোনো নাই,৯ এমনে তোমাক: যাবার কই 
বাঁচনায়১০ বাঁসয়া বন্দু গুয়া খায়্যা যান। 
পুরুষ- শুন শুন কইন্যা মনে কত ধান্দা 
তোমার সাতে আমার নাই চিনা জানা৯৯। 
নারী--“যাইও যাইও বন্দু না করেন ভয় 
ঘন কলায়ালা »২ এ বাড়শটায় হয় । 
পুরষ--কইন্যা আমাক: বড়োয় নাগে ভয় পাছোত যদ কোনো হয়১৩ 
আশা দিয়া কইন্যা ভাসান দরিয়ায় । 
নারী-দোহাই বন্দু মাতা ৯৪ খান মিছা কাথা কবার নও 
তোমাক পাইলে হয়া মোর শেতল১৫ হইলে হয় । 
পুরুষ -কইন্যা ভাল যাঁদ বাঁসর৯*» চাও যবুনার ঘাটে যাও 
দেকা হইবে কইন্যা এ কদম তলায় ॥ 
(রেকর্ড £ কেশব বর্মন ও নালিমা বন্দোপাধ্যায় ) 
শব্দার্থঃ ১-পড়বো ২-বাঁধবো ৩-দেখার ঘত ৪-সঠদূর ৫-শরীরের ছবি 
বা রূপ ৬-কেউই ৭-যাবেন ৮-বলছেন ৯-মনে কিছু নেই ১০-বিছানায় 
১৯-জানাশোনা ১২-কলাগাছ ওয়ালা ১৩-যাদ কোন ছু হয় ১৪-মাথা 
১৫-ঠাণ্ডা ১৬-যাঁদ ভালবাসতে চাও । 





৯২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


॥ ৬] 

নারী--ও মোর চ্যাংড়া বন্দু রে 

একবার পাইছ্‌লা* ফিরিয়া চাও 

না ন্যাও যদি হাতের পান মোর গান শুনিয়া যাও ॥ 
পুরুষ--না লই তোমার হাতের পান না শোনোঙ তোমার গান 

বৃকখান, মোর ভাঙ্গ দয়া এল্যাও২ মোক ক্যানে চাও ॥ 
নারী--আমার মোনের দুস্কের কাথা কারঠে৩ কবার৪ যাই 

কাঁও বুজেনাৎ বুকের ব্যথা দরদণ কাঁও নাই। 

এই সইঞ্জে& ব্যালা বুকের বোঝা হালকা কার যাও ॥ 
পুরুষ--শুনলোঙ তোমার মোনের কাথা বুজলোং হিয়ার জবালা 

আযলায় মোর বুকোতে বুক ঠ্যাকেয়া? পর পেমের মালা 

ও মোর পাণের সোনারে । 


নারী--ওমোর চ্যাংড়া বন্দু রে ॥ . 
( রেকর্ড £ বিরজা! মেন ও স্মৃতি বন) 


॥ ৭ | 
ওরে ও বন্দ, মোর কাঁলিয়া-্”। 
কন: যায়া মোর বাপোর আগে ঘটক ধরিয়া । 
1দনে দিনে সোনার যৈবনরে ও মোর গত হয়্যা যায় 
মাও আচে মোর অবুজ৮ হয়্যা বাপে না দ্যায় বিয়া ॥ 
ফুল ফুটিলে ভোমরা যেমনরে পড়ে উড়াও* দিয়া 
ওরে যাইতে আইসতে চেংড়াগলা ১০ দ্যাকে চায়া চায়া রে ॥ 
বাপোক্‌ না কঁও ডরে রে ওরে মুই মাওক১১ না কও লাজে 


দাদাক: না কয় বৌদ মোর দরদী হয়্যা রে ॥ 
(সূনীল দাস । দিনহাট!, কোচবিহার ) 


॥ ৮ ॥ 
পেম১২ জানেনা আসিক১৩ কালাচান*৪ ও মোর ঝৃরিয়া থাকে মোন---। 
কতয়দিনে৯৫ বন্দর সনে হবো দরিশন ও বন্দরে ॥ 
€ও বন্দুরে) নদীর ওপাড় তোমার বাড়ী যাইতে আইসতে অনেক দেরণ 
যামোঁ কি রব, শুদাই করো মানা-_ 
শব্দার্থ ঃ ১পছন কিরে ২-এথন ৩-কার কাছে ৪-বলতে ৫-কেউ বোবেনা 

৬-সন্ধ্যেবেলা ৭-বুক ঠোকয়ে ৮-অবুঝ ৯-উড়ে ১০-ছেলেগুলো ১১-াকে 
১২-প্রেম ১৩-রাসিক ১৪-কালাচাদ ১৫&-কতদনে ৷ 


সঙ্কলন ৯১৩ 


হাঁটয়া যাইতে নদীর জল খাক-লুম দি খুকলম কি খল্লাল খল্লাল* করে 
হায় হায় পরাণের বন্দরে ॥ 
(ও বন্দুরে) আকলা ঘরে শুতিয়া থাকোং পালঙ্ক উপরে 

মোন মোর আবিলাবল.২ করে । 
গরারোত.৩ফিরতে মরার পালঙ,ক্যারায়াম 1ক ঝুরুরুম কি ক্যারাম ক্যারাম*করে 
(ও বন্দুরে) তোমার আশায় বাঁস থাকোং বটাবারাক্ষৰ তলে 

মোন মোর উড়াঁও বাইরাঁও৫ করে। 
ভাদরমাঁস দ্যাওয়ার ঝাড় ট্যাপ্পাস ক টপ্পুস+ কি ঝমঝমেয়া৮ পড়ে 


হায় হায় পরাণের বন্দরে | 
( অনিল রায়বমন । জটেখবর, কোচাবহার ) 


॥৯॥ 
ঢাল খঁপা৯ সোন্দরী ম।ই ৯০ ও তোর ম:চাকমারা হাসরে 
মোন ভোলালু চোক্ষের ইীশরায়, ওহো মাই রে ॥ 
মনোত, মোর আযাকনা কাথা ফুটফ[টিয়া থাকে 
সুট- কাঁরয়া আকনা কাথা শ:1নয়া যাঁও মোরে রে ॥ 

খিটাখাটয়া মুকের হাঁসি মোন করল" ছার 

মদুর নোবে১৯ ভোমরা আস করে পাকাপাঁক৯২। 

যেমন ঢপের মাইকোনা তুই পিঁথা পা?) পারা 

নাকমুঁড় কইতরের মতো ৯৩ আমর। হাট জোড়া || 

( নালকমল রায়প্রবান। জামালদহ কোচবিহার) 


॥১০ ॥ 
নারণ - দ্যাওয়ায় কইরাছে ম্যাঘম্যাথালি তোলাইল: পূবাল বাও 
ধধরে ক্যানে বাওয়াও তরীহে ও তুশি ধারে ক্যানে বাও 
হাঁড়য়া মাঘা৯৪ কুঁড়য়া ম্যাঘা ৯৫ হাাড়রা ম্যাথার লাত 
সনি আইসে১৬ দ্যাওয়ার ঝাঁড়ত্‌ ৯ 


শব্দার্থঃ ১-নদীর জলে চলার শব্দ ২-আকুাল বিকাল ৩-পাশ ফিরতে 
৪-খাটের শব্দ ৫-উড়ে বাইরে যাই ৬-বাঁটর ঝাঁট বান্টি পড়ার শব্দ 
৮-ঝমঝাঁময়ে ১বশাল খোঁপা ১০-সংম্দরী মেয়ে ১১-মধুর লোভে ১২-ঘোরা- 
ঘুর ১৩-পায়রার মত ১৪-কালো হাঁড়র মত ১৫-ছোট ছোট কাল মেঘ 
১৬-শশিত করছে ১৭-বৃণ্টর ছাঁটে। 


উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ও দ্যাওয়া তোলাইল পৃবাল বাও 
ধরে ক্যানে বাওয়াও তরীহে ॥ 
পুরুষ- হাঙ্গর কুম্ভীর বন্দু আমার নদীক কিসোত,১ ভয় 
সান্তারয়ঃং দাঁরয়া হমোঁ পার ও কইন্যা নদীক কিসোত ভয় । 
কালা শাড়ী পেন্দনে চান তোর ভোগধান বাসায়১ গাও 
শোনেক শোনেক সোনার কইন্যা হে নায়ে 'দচেন পাও । 
এখন তুম িসেরবা ভয় পাও ॥ 
নারী-_তুমি তো সুজন ওরে নাইয়া আমার কাথা শোন 
[শমুল খুটার নৌকা তেনমার নৌকা তলায় জলের ভারে । 
পুরুষ শিমুল নোয়ায় সেগুন নোয়ায় মন পবনের নাও 
সাত সমুদ্দর পাড় দিমো রে ও কইন্যা যদ সঙ্গে যাও। 
ভয় কারনা িন্তানদশীর ঝড় ॥ 
ওরে গগনকালা কালাশাড়ী কালাপানর ঢেউ 
কালায় কালায় কালা হইল রে কইন্যা আমার ভাটির নাও 
ধরে চল সোনার নৌকা হে ॥ 
নারী--শোনেক নাইয়া ভাঁটর নাইয়া বলো তোমার আগে 
তুমি আমার পাণের বন্দুহে 
ও বন্দু কালায় কালাক দেখোং, তুমি আমার পাণের কালা হে । 
পুরুষ-_ভাটির নাও মোর ভাটত, চল নাওয়ে তোমার ধন 
€ নৌকা তীরে আমার ঘর । 
ধীরে চল ধীরে চল, ধীরে চল সোনার নৌকা হে ॥ 
( হুশীল রার । কোচবিহার ) 


॥১১ ॥ 
হাত ধাঁরয়া কঙঃ যে কাথা€৫ 
ও হায় হায় শোনেক বৈষ্টম-বাউ দিয়া । 
(আহারে) অন্প বয়াসে মোর সোয়ামীটা গেইচেরে মারিয়া ॥ 
তুই মোর মোনোবাঞ্ধা” পূরণ কর বৈষ্টম-বাউীদয়া ॥ 


শব্দার্থ £ ১-কি জন্য ২-সাঁতার দয়ে ৩-শরীর থেকে সুগন্ধ ছড়ায় ৪-বাল 


৫-কথা ৬-ববাগণী গিয়াছে ৮-মনের আকাঙ্ক্ষা । 


সঞ্কলন ৯৫ 


মোর মত দীখনী নার ও হায় তিন ভুবনে নাই 

আর সাদন-মন্ত্ে দীক্ষা দয়া সিদ্ধ কর গোঁসাই 

তুই মোর মনোবাঞ্ছা পূরণ কর বৈষ্টম বাউীদয়া ॥ 
সইত্য কাঁরয়া কঙ যে কাথা ও হায় কিসের এ জীবন 
আর ভজন বিনা সাদন নাইরে বলে কোরাণ-পুরাণ । 
শোনেক বৈষ্টম বাউীদয়া-- 
তুই মোর মনোবাঞ্ধা পূরণ কর বৈষ্টম বাউদিয়া ॥ 

(রেকড : জাব্বালউদ্দীন ) 


॥১২॥ 

ঘোঁঘর ঘাটে ঠেকাইলেন নাও আদার১ আইতে২ কোন্ঠেও যাও 
না কইরেন আর হাউসের* চাতুরালণী। 

মোর অসের নয়্যা দৈবন ছল কাঁরয়া ও বন্দদোনঃ 
কাঁড়য়া 'নয়্যা কুলে দলেন কালি ॥ 

নয়্যা বসন৬ কইল্লেন মাটি যৈবন তাতে 'বিরায় ফাটি” 
খোপাকোনা* দিচেন এলেয়া ৯০ । 

চন্দ্রোবদন ভইল্লেন** দাগে ক্যামনে বিরাঁও*২ মাইনসের১৩ আগে 
হাতের বালা 1দলেন ফ্যালেয়া৯৪ ॥ 

আমার বুকোত: হয়্যা বন্দী না কইরেন আর নয়্যা ফাঁন্দ 
ঘেঘির ঘাটে তুফান *& উঠচে ভারী 

এইনা তোমার ধইল্লোঙ৯৬ পাঁও বুক্োতে৯৭ মোক- তুইল্যা লও 


1করা করেন না হইবেন ছাড়াছাঁড় ॥ 
(বিরজা সেন। কোচবিহার) 


৩. প্রেমে হতাশ। 
॥১॥ 
তোরঘা নদীর ধারে ধারে ওই দিদ গো মানসাই নদীর ধারে 
আজ সোনার বন্দু গান গাহয়া যায়। 
দাদ তর তরে কি মোর তরে ?ক নদ'র পাড়ে পাড়ে । 








শব্দার্থঃ ১-আধার ২-রাতে ৩-কোথ।য় ৪-শখের ৫-বন্ধুধন ৬-নতুন' নস্ত 
৭-নঘ্ট করে দেওয়া ৮-ফ:টে বের হয় ৯-খোঁপা খানা ১০-এলোমেলো করে 
১৯-মুখমণ্ডলে চু্বন এঁকে দেওয়া ১২বের হই ১৩-মানুষের ১৪-ফেলে 
১৫-তুফান ১৯৬-ধরলাম ১৭-ব্‌কেতে | 


৯৬ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ঢেঁকি পাড়ায়» বড় বোইনেঞ্ছোড বোইনেও ধান ঝাড়ে 
(আর) মাইজা বোইনের বুকের বাথা 
ওঁদাদ অঝোর ধারে ঝরে ও চোক্ষের কিনারে ॥ 

যায় চাল আর পচন পানে* তাকায় থাক থাকি 

ও 'দাঁদ ও যায় যে চাল ক্যামন কর্যা ডাকি 

ভন গায়ের এ নিদয়া বন্দু মোন কাঁড়য়া লয় 


মোর বুকের মাজে তুষের আগুন গো দাদ জলে আর জ্বালায় ॥ 
(রেকড : আঁব্বাসউদিন *) 


॥২॥ 

আলাও৫ ক্যানে দ্যাকা না পাঁওরে বন্দুধন 

কোনবা কাথায়রে চ্যাংড়া ব্যাজার৬ হইচে মোন। 

চ্যাংড়া গেইল: ধ্যান্ত কারয়া 

আলাও ক্যানে না আইসে মোর পাঞ্জারের শুয়া৭ । 
কতজনে মোক, কতয় কয় বালুশ ভজয়া যায় রে 
বদক মোর 'ভাজয়া যায় আঁঙ্খর জলেরে৮ বন্দুধন 
তোর জইন্যে মোর ঝরে দুই নয়ান ॥ 

চ্যাংড়া বন্দর কটুর মন৯ তোর জইন্যে মোর ঝুরে পাণ 

যৈবন ক্যানে কান্দি কাঁন্দ উটেরে বন্দুধন 


অসময়ে মোক: ছাঁড়য়া না যান্‌ ॥ 
(গোপালচশ্র দে । দিনহা91, কোচবিহার ) 


৩ ॥ 
ও মোর বানয়া বন্দু১০ রে--। 
দিবার চাইলেন নাকের নোলক ছাড়িয়া গেইলেন রে 
যেজন সোনার বা।নয়া হয়ঃ বনন্তিত:১* কারয়া সোনা ওজন কা'রয়া দ্যায় 
হাতেরো নিলেন কোচেরো নিলেন ঠকাইলেন, মোক 'িদুয়াক.৯২ 
চৌখের পান পীরাঁতর কাথাতে ॥ 


শব্ধার্থ ঃ ১-ঢেকতে পাড় দেয় ২-বড় বোন ৩-ছোট বোন ৪-পিছন দিকে 
৫&-এখন ৬-রাগ ৭-পিঞ্জরের শুক পাখী ৮-চোখের জলে ১৯-কঠোর মন 
১০-বেনে বা বাঁণক বন্ধু ১১-নিখংত দাঁড় পাল্সায় ১২-বধবাকে । 


সঙ্কলন ৯এ 


যেজন সোনার বাণনিয়া হয়, 
সোনায় উপায়১ানশল কারয়া নোলোক বানেয়া দেষ । 
ওরে বানিয়া বন্দুরে মোক কবজ গড়েয়া দে 
ওরে 'বয়ার সোয়ামী মাঁরয়া গেইচে স্বপোনে২ আইসে ॥ 
( রেকড : ধীরেন লরকাগ) 


॥ 9 ॥ 
বন্দুধন তুম আমি শিশৃকালে খেলা খেলাচ এযাকই সাতে 
ইস্কুলে পড়চি দিনহাটার বন্দরে । 
কত পরিক্ষায় পাশ কাঁরয়া ম্যাট্রিক পরাক্ষায় ফেল কারিয়া 
ইস্কুল ছাইড়লাম মনের দুস্কেতে ॥ 
বাপো মাওয়ের মোন হইল: ব্যাজার, নোক ইস্কুলে যাবার না দ্যায় আর 
আরো ন৷ দেয় মোক: বাড়ীর বার হা'তে। 
বন্দুধন না দ্যাকয়া তোমার মুক ভাঙ্গে মোর নারীর বুক 
মন কান্দে মোর তোমার বাদে ॥ 
তোমরা ইস্কুল ছাড় কালেজ গেইলেন চলিয়া গেইলেন দিনহাটা ছাঁড়য়া 
বন্দু সদায় সদায় চিঠি পাঠাঙ তেও বন্দু তোর খপর না পাঁও 
মোক- ভূুলিলেন বি এ পাশ করিয়া । 
তোমরা কইরলেন ব এ পাশ মোর কইরলেন সব্বোনাশ 
পীরাতি কাঁরয়া ছাড়িয়া গেইলেন মোরে । 
[বয়াও ঘাঁদ না করেন মোক, সইত্য নম্ট কইরলেন ক্যান 
কলগক রইল জগতের মাঝারে । 
বয়স হইল মোর আঠারো বছর না আইসে মোর বিয়ার খপর 
তেই বন্দু অদয়া করল মোক 
দুস্কের কাথা কণ্ড কারে যৈবন জৰালায় না পাঁও থাঁকবারে ॥ 
(কামিনীবুমার রায় | দিনহট1, কোচবিহার ) 


অব্বার্থঃ ১-সোনা রুপায় ২-স্বপনে ৩-এক সঙ্গে । 
লোকসঙ্গীত-৭ 


৯৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥৫ 
আজ কিরে মজার১ দাঁকণা হাওয়া বাইরে-খোলানে২ 
মনের হাউসেও বান্দনূ খোপা আউলাইল: বাতাসে । 
আজি আসবার চাইলেন সোনাবন্দহ এ কদম তলে ॥ 
দুষ্টা হাওয়া কি যে খেলা খেল.ল:৪ মোর সাতে€ 
ওক বৃক্কোর বসন বন্দুর গামছা লুটালু পাথে৭ । 
হেইল্যা পাঁড়ল-৮ প্ঠগ্রমার চান্দ৯ বাঁশের আড়ালে 
ওক সোনাবন্দু ভাবের আসিয়া আলাও১+০ না আইসে ॥ 
( হনীতি রার। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার ) 
॥ ৬ ॥ 
হাওয়া গাড়ঈ৯৯ চলিয়া গেইল মোর বন্দু আইল কৈ 
জলপাইগাঁড়র গড়া মুড়ি গৌরশহাটের দৈ 
খাইবার ব্যালা মনে পড়ে গো মোর চ্যাংড়া বন্দু কৈ ॥ 
জলপাইগঁড়র রেশমণ চাঁড় পাইসা পাইসা দাম*২ 
তারই মইদ্যে ৯৩ নেখা আচে৯৪ মোর চ্যাংড়া বন্দুর নাম । 
হাওয়া গাড়ণ চালয়া গেইল মোর বন্দু আইল কৈ॥ 
( বানাপাণি রায়। কোচবিহার ) 
৪. বিচ্ছেদ 
॥ ১] 
আজ কিসের মোর আতর৯৫ 'িসের মোর কাপড় সই 
সের মোর গায়বা সাবোন*৬ মাখা । 
(ওরে) সোয়ামী না মারচে সেন্দুর না পাঁরচে*? 
হচ্তের না গেইচে শাকা৯৮ ॥& 
আজ ব্যালা যকোন দএকদর হর১৯ঈ মোর তকোন মনে কয় 
সোয়ামী বুজি আইসে হেথা । 
তকোন থ্যালে২০ ভাত বাঁড়য়া রই মুই কান্দিয়া 
পাঁতিদোনের২৯» নাই মোর দ্যাকা ॥ 





শব্দার্থ ঃ ১আনশ্দের ২-বাইরের উদার প্রান্তরে ৩-মনের আনন্দে 
৪-খোলছে &-আমার সঙ্গে ৬-বৃকের কাপড় ৭-পথে ৮-অভ্তামত হতে চললো 
৯-খুপ্যর্ণমার চাঁদ ৯০-এখনও ১১মোটরগাড়ী ১২-এক এক পয়সা দাম 
১৩-মধ্যে ১৪-লেখা রয়েছে ১৫-গন্ধ দ্রব্য ১৬-সাবান ১৭-সিন্দুর পারনি 
১৮-শাঁথা ১৯-দ্‌পুর হয় ২০-থালার ২১-পাঁতধনের । 


সংকলন ক 


'আঁজ সোয়ামীর মরণে জীবন অকারণ সই 
জাবন যায়না সকী রাকা ।১ 

আজি সবেনা২ শাকা পেন্দেতমোর একোন মনবা কান্দে 
সেন্দুর না গেইচে মুচিয়া৪ | 

আজি সবেনা মাচোক্‌৫ খায় মোর তকোন মনে কয় 
সোয়ামী বুঁজ গেইচে মোর সেথা । 

ওরে সবেনা আইসে ফিরে দেকোং তকোন বাইরে 
সোয়ামশদোনের নাই মোর দ্যাকা ॥ 

তকোন দ্যাকোং খানি খানি চউক্ষে পড়ে পানি 


জীবন যায়না সকণ রাকা ॥ 
(ফেক : বন্গেশর বর্ধন ) 


॥২॥ 
আবো-নওদার২টা? মারয়া মোর সে হইসে৮ হানি 
আন্দার ঘরোত- পাড় থাকোং পড়ে চউক্ষের পানি । 
আবো ট*্পাস্‌ ক টুস্পুস৯ কারয়া ॥ 
আবো--সগায়১০ বেড়ায় টার টার** নাল শাড়ী 'পান্দয়া 
তোলা আছে ঢাহাই৯২ শাড়ী কাঁয় যাইবে 'পাঁন্দয়া 
ওকি ঢাস.সাম- কি ঢুমস্ম ও কি খসোর কি মস্যোর*৩কারক ॥ 
আবো--আশ পড়শন নাইওর যায় দোকোল জ্বীড়য়া৯৪ 
মোর নওদারী থাকল হয় নাল শাড়ীখান 1পান্দল- হর 
পাছোত- গেইলে হয় চালালাং কি ছালালাৎ কারয়া ॥ 
আবো--আসল.যে ঝস-কাল*৫শুইয়া নিদ্রা যাঁও 
মোর নওদারী থাকিল্‌ হয় বগলত: বাঁসল: হয় 
প।*থা হাকাইল, হয় ক্যারোরং কি কুরুরোৎ কারয়া ॥ 
আবো--আ সন: যে বাইস্যা+৬ কাল মাচ মার আনন 
মোর নওদারী থাকল: হয় বগলত: বাঁসল্‌ হয় 
মাচ কুটিল হয় ঘ্যাচ্চোত: কি ঘোচ্চোত: কাঁরয়া ॥ 


শকার্থঃ ১-রাখা ২-সকলে ৩-পরে 9৪-মুছে ৫-মাহ ৬-বারে বারে 
থ-নভুনবো ৮হয়েছে ৯-চোখের জলপড়ার শব্দ ১০-সকলে ১১-পাড়ার 
পাড়ায় ১২-াকাই ১৩-নতুন শাড়ী পরে চলর শব্দ ৯৪-বাচ্চা কোলে নস. 
১৬-গ্রীক্মকাল ১৬-বরাকাল। 


১০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
আবো--নওদারণটা সারয়া মোর সে হইসে দুখ 


নদশর পাতারের মত ভাঙিয়া পড়ে বুক 
আবো 'হাঁড়াড়ম কি হাড়াড়াম ওক দ্ঁড়াড়ম কি দাড়াড়াম কাঁরয়া ॥ 
( আব্বালডদ্দীন্র গান। পত . 8). 
॥৩ ॥ 


আই মোর কইলে কাথা৯ পুরায়ন।২ 
মোর কোপালেত আতই যন্তমা৪ ॥ 
ওক বিয়ার কাথা বড় কাথা রে হায়রে সব্বোলোকে€ জানে 
আমার বয়াও বারণ কল্পেরে৬ এনা কোনবা মাহাজনে৭ । 
ওি ম।হাজনের নাগাইল. পাইলে রে ও তার সঙ্গে চাল যামো 
হাত ধাঁরয়া দুইকান কাথা৮ রে ও তাক বুীজয়াক৯ কব ॥ 
পাত ঘকোন হাল জুড়তো রে এনা নিদঃয়া-পাতারে১০ 
ওদের১১ ডাকে বদন কালারে এনা দ্যাকলে পরাণ ফাটে 
1ক আষাঢ় শাওণ মাসেরে গাইরোস্তে১২ বান্দে আলি১৩ 
ভর যুবতী কাণ্ডা সোনারে মোক বাদ করলে আড় রে*৪ 


আই মোর কোপালে আতই ঘন্তন্না ॥ পু 
(রেড $ কেশব বর্মন ১ 


৫. পরকীয়া প্রেম 
॥১ | 
ক্যানরে বাপোই৯€ তুই মারিলু ইশিরা ৯৬ 
কাঙ্খে আচে মোর ভরা জলের ঘড়া । 
(ওরে) মইরে গেইচে মোর বিয়ার সোয়ামণ বান্দিচোং*? মন কতয় কার 
বান্দা ছল মোর নারশর মন দিলেন আউলিয়া ॥১৮ 
(ওরে) বাকুনিবারা১৯ ঘরোত থুইয়া মুই নারাঁটা যাবার চাঙ 
কোলার-ছাওয়া২০ ফ্যাকনা২৯ করে আযলায় যাওয়া হবার নও । 
তকনে বন্দু মোর মাকার-মুকুর২ং হাসে ॥ 


শব্ার্থ £১-কথা ২-ফুরায় না ৩-কপালে ৪-ন্তণা ৫-সকলে ৬-নম্ট করলে 
একোন কারগর ৮-দুখানা কথা ৯-তাকে বুকিয়ে ১০-ধ্‌ ধু প্রান্তরে 
১১-রোদের ১২শাহেস্থে ১৩-বাধে আল ৯৪-বিখবা ১৫"অজ্প বয়সী ১৬-ইশায়া 
১ঞবেধে রেখোছ ১৬-এলামেলো ১৯খান ভানার কাজ ঘরে তুলে 
২০-কোঙগগের ছেলে ২৯ ক্যাসাদ বাধাকস ২২-মৃচকি গ্টাক । 


সঞঙ্কলন ৯০৯ 


এলকার১ মনে তুই একনে ফিরিয়া ধা সময় মত জাসিস বাপোই 
-কদম তলায় মুই থাঁকম বাঁসয়া ॥ 
( উত্তরবাংলার পল্নী্গীতি ২ চট ক! খণ্--হরিশচন্্র পাল। ১৩৮২ পৃঃ ২১১) 


॥২॥ 
বাড়ী ছাঁড়য়া কোথা যান দোহাই আল্লা মাতা২ খান, 
কালা মুরগনটা ওস্যান৩ বইস্যাছে, ও মার হায় হায় রে। 
কইন্যা যকোন তোর বাড়ী যাই কত মানাষরে৪ দোখবার পাই 
দৌড়্যা পালাই মুই পাটা বাড়ীর ভিতরে । 
কইন্যা আশা দিলি ভরোসারে৬ দিল কলার থোশাত:- মোক বসায়া থুলি 
সারা আইত, মোক মশায় কামড্যাছে? । 
কইন্যা আগম নিগুমটা৮ না বুঁজয়া ভাতের উতালটা৯ দালি ঢালয়া 
সোনা অঙ্গে মোর ফোসা১০ পইড়্যাছে। 
বিশোয়াস১৯*যাঁদ না হয় তোর জামা খুল্যা ৯২ দ্যাকেক মোর 
দেড় ট্যাহা৯৩ স্যার১৪ ফনাইল: ত্যাল গ্যাচে১৫। 


( শৈলেশকুমার রায় ৷ কালিয়াগঞ্জ। পশ্চিষদিনাজপুর ) 


॥৩॥ 

আই মোর কইলে দুস্ক১৬ ফ:রায় না পশীরাতির এক অদগা১৭ ভাবনা । 
আজি কোন শিতানে১৮ আইত পোয়াইছঙ ১ সহারাইল: কানের দুলকোনা ॥ 
মনোত্‌ নাই মোর খোশখোনা২০ পশীরাঁতির এক অদ'গা ভাবনা । 
(আর) যাঁদ বন্দু আইসেন বাড়ণ মুই আবাগাী কামাই ছাড়ি 

ভুল ক মাঁর২১ দ্যাখোঙ , বারে বারে 
ওরে সোয়ামী মোরে ড্যাকে কয় খাইবার দিয়া গেইলে হয় 

অদগা জবালা শৈল্লে২২ না সয় মোরে ॥ 
তকোনে বাকুনিবারা ঘরোত  থুইয়া জলোক- যাঁও মুই কলসা লইয়া 
এ মানাঁষডার নাগাইল- ধরির আশে২৩। 


শব্বার্থ£ ১-এখনকার মত ২-মাথা ৩-ডম পাড়ার জন্য খোপে বসা 
৪-মানুষকে &-পাট বাগানের মধ্যে ৬-ভরসা ৭-কামড়িয়েছে ৮-আগুপাছহ 
৯-ফ্যান ১০-ফোস্কা ১১বশবাস ১২-খুলে ১৩-দেড় টাকা ১৪-সের ১৬-খরচ 
হয়েছে ১৬-দুঃখ ১৭-বাড়াতি ১৮-ীশয়রে ১৯-পুইয়েছে ২০-খুশির ভাব 
২১-উীক দিয়ে ২২-শরীরে ২৩-নাগাল পাওয়ার আশায় । 


১০২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


ওরে ফ্যাকনা করে নিন্দের ছাওয়া১ না হইল মোর জলোক যাওয়া 
বন্দু খাক্কাত কি খূক্কত কারয়া হাসে ॥ 
তকোন মোন মোর উরাঁও বাইরাঁও করে পায়ায়াও২বন্দুর নাগাইল: না পাঁওঃ 
মন্নের কামাই ফুরায় না আইতে 'দিনে। 
ওরে ন্যাঁদাও৩ পারিতির মাতাত শৈল্লে না সয় উগ্‌লা উৎপাত 
মোর মতোন আর সইবে কোন সতনে। 
আযাই মুই এমোন হইলে আর বাচিম্‌ না ॥ 
(উত্তরবাগলার পলীগীতি : চটুকা খণ্ড _হরিশ্চন্র পাল, পৃঃ ১৪৮), 


॥৪ ॥ 
তুই ধোর সুন্দর হে মামা মুই তোর ভাগনী 

(ওরে) আস্তায় পথে দ্যান মোক গুয়া মামা নোকের জবালানন€ । 

আমার বাড়ী তোমার বাড়ী মামা মইদ্যে৬ বাঁশের আড়া? 

(ওরে) হাতে হাতে গুয়া দিতে মামা দ্যাকচে ছোট দ্যাওরা৮ ॥ 
আমার বাড়ী যান ওরে মামা মামা বইস্‌তে দিমোঁ পিড়া । 
(ওরে) জলপান কইরতে 'দিমো মামা সরুধানের চড়া ॥ 
সরু ধানের চিড়া মামা হে মামা বরণী ধানের খই 

(ওরে) চাল্‌ত আছে চাম্পা কলা গামছা বান্দা দই ॥ 

তোমার বাড়ী আমার বাড়া মইদ্যে ধারের নদীস। 

(ওরে) ক্যামন করি হমো পার রে পাকা ১০ নাই দ্যায় বাদ ॥ 

আমার বাড়ী যান ওরে মামা বইসেতে 1দমোঁ মোড়া 


(ওরে) হৃদ্দে১৪ হেলান 'দিয়ারে মামা বাজান অসের৯২ দোত্রা ॥ 
(গঙ্গাধর দাস। দেওয়ানহাটা, কোচবিহার )' 


॥৫॥ 
পানিয়া মরা মাচ মারে রে-_ 
ভাশুর শ্বশুর মাচ মারে মোর রুই আর কাতেলা 


শব্জার্থঃ ১-ঘুমিয়ে থাকা ছেলে ২-পেয়েও ৩-লাথ মার ৪-রাষ্তায় 
&-লোকের ঈষা ৬-মধ্যে ৭-বাঁশের বেড়া ৮৬.ছোট দেওর ১-খরমোতা নদ; 
১০-পাখা ১১-হদয়ে ১২-রসের | 


সঙ্কলন ১০৩ 


ভাবের দ্যাওরা মাচ মারে মোর চন্দনী কুরুসা 

পানিয়া মরা মাচ মারে রে চান্দা আর ধূতুরারে ॥ 
ভাশুর *বউরের মাচ বাচোঙ৯ মুই যতন কারয়া 
ভাবের দ্যাওরার মাচ বাচোঙ মুই চাকানা কাঁরয়া 
পানিয়া মরার মাচ বাচোঙ মুই ট্যাবগিয়া টুবগিয়া রে 

ভাশুর *বউরের মাচ রাদোঙও মুই ঝোলেয়া করিয়া 

ভাবের দ্যাওরার মাচ রাদোও মুই তৈলোতে ভাজিয়া 

পাঁনয়া মরার মাচ রাদোং মুই ছ্যাকার ছটা ?দয়া৪ রে ॥ 
ভাশুর শউরকে খাবার ডাকোও বাবা না বলিয়া 
ভাবের দ্যাওরাক খাবার ডাকোঙ চৌকের ইশিরা দিয়া 
পানিয়া মরাক খাবার ডাকোং রে নাটির গুতা দিয়ারে ॥ 

ভাশুর *বউরোক খাবার 'দচোঙ জাগা না কারয়া 

ভাবের দ্যাওরাক খাবার দিচোঙ বগলত বাঁসয়া 

পানিয়া মরাক খাবার 'দিচোং থ্যারকিরা থোরকিয়া রে ॥॥৫ 


( বিরজ। সেন। কোচবিহাক্ম ) 
৬. সমাজচিত্র 


॥১॥ 
আই মুই সকীনঙ৬ দ্যাকিয়া বসনু রে কাইন.৭ 
1দন মানেনা পরে হাতের গাইন:৮ | 
গদনে আইতে বেড়াও* বারা বানি* 
কথা কইলে পুড়ে চোখের পান 
সকালে উটি নাগায় ডাঙ্গের ধূুরধার*০ 
বাসি মকোত১৯ কয় মোক দে খাবার কার ॥ 
একদিন যাঁদ কামাই ১২ করে 'তনাঁদন থাকে বাসিয়া 
ছোড দ্যাওরা দ্যায় মোক কাপড় কানয়া। 
দয়ার দাদায় মোক নাইওর নিবার চায় 
দুইভা দিনের বাদে১৩ আই মোক: যাবারে না দ্যায়১৪ ॥ 
শব্দার্থ ঃ ১-বাছবো ২-কোনরকমে ৩-রাঁধবো ৪-ক্ষার জল 'ছাটয়ে 
&-দায়সারা ভাবে ৬-সৌখিন ৭শীবয়ে ৮-ম্ষ্টাঘাত ৯-ধান ভেনে বেড়াই 
১০-লাঠির বাঁড় ১১-বাস মুখে ১২-রোজগার ১৩-দুদিনের জন্য ১৪-যেতে 
দেয়না । 


ক. জীবনের ছবি 


১০৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


এইবার নাইওর গেইলে আর না আঁসম ঘুরিয়া 
আটে-চারে১ মারে মোক দুয়ার বান্দিয়াং 
সাঙনা৩ কাথায় কাথায়৪5 আগ€ করে 


বালাই দ্যাঁও৬ তোর সাঙ্গেনার মাতাতং রে? ॥ 
(ঘোগীন রায় । হলদিবাড়ী কোচবিহার ) 


॥২॥ 
আমার বাংলায় করে মোন ফাঁপর৮ চল যাই কইলকাত্তা শ'র+ 
শ'রে ভাড়া কইরলাম ঘর, থাঁক দোতলার উফর১০ 
দিনে দিনে গিন্নর মোন করে ফর ফর+*৯। 
[গল্প গাড়ী ঘোড়া দৌড়িবার চায়, গিল্ন দ্যাকৃতে চায় "দল্লীর শ'র 
আইসে এই কইলকাত্বা শ'র ৷ 
পগন্নী আলতা পরে পায়, পায়ে ছ্যান্ডেল১২ নাগায় 
চউখে চশমা হাতে হাতঘাঁড় দ্যায় ॥ 
গিন্নীর ভ্যানাট ব্যাগ সোনার গয়না গায় 
ও 'গিন্নী বাইন্তে১৩ বলে লেকে ঘর ॥ 
ভেইবে মুকুন্দ বলে মোনের আক্ষেপ, গিন্নীর আছে সকলে 
সোয়ামীর কোলাত: দিয়া ছাওয়া গল আন্তায় চলে । 
ও তার ডুরে শাড়ী রেশমন চুঁড় তবু আমায় ভাবে পর 


আইসে এই কইলকাত্তা শর ॥ 
(নারায়ণ পাল। কে।চবিহার ) 


॥৩ ॥ 
ওকি বাপরে বাপ ওক মাওরে মাও 
না পারো মুই কামাই১৪ করিবার । 
হাল বয়া৯৫ আসিল. তুই ঝাঁপ১৬ মাতাত: দিয়া 
হাঁত্ত৯৭ থো তোর নাঙ্গল জোয়াল১৮ বারা বানেক১৯ আসিয়া 
বারা বাঁনলু ভালে কারল খাদি চাইট্রা খা 
কলসণ দুডা ভার সাজেয়া২০ জল ধুলিয়া২১ যা। 


শব্দার্থ ঃ ১-আন্টে প্ঠে ২-দরজা বন্ধ করে ৩-স্বামী ৪-কথায় কথায় 
&-রাগ ৬-দ্রছাই কারি ৭-মাথায় ৮-মন ছটফট করে ১৯-শহর ১০-উপর 
১১-উড়ু উড় ১২-স্যান্ডেল ১৩-বাঁধতে ১৭-উপারন ১৫-বয়ে ১৬-মাথার 
আচ্ছাদন ১৭-ওখানে ১৮-জোয়াল ১৯-ধান ভানা ২০-বাঁকে করে ২১-ঢেলে। 


সঙ্কলন ১০৫ 
জল আঁনলু১ ভালে করল ঘরের কোণাত থো 
'তনাদানয়া* বাস ভোগাও ভাল কাঁরয়া ধো। 
ভোগা ধুলু ভালে কারলু তুই সে পাণের নাত 
চট করিয়া চড়েয়া দে তুই দুইডা মাইনসের ভাত ॥ 
ভাত রান্দিল্‌ ভালে কারল? তুই সে পাণের পাত 


বচিনাখান পাতেন৫ আলা ছাওয়া ধাঁরয়া সুতি ॥ 
(উত্তর বাংলার পল্লীগীতি ; চটুক ৭ । হরিশ্চত্রী পাল। ১৩৮২। পৃঃ ১৪৬) 


॥ ৪ ॥ 

ও শাউড়ী মাই” না পারি মুই ভাত আ'ন্দবার৮& 

মুই তো মণ্ডলের 'বাট* ভাত আন্দবার না জানি 

ভাত খাওতো ধর আন্দুননী ৯০ 
ও শাউড়ী মাই না পার মুই বারা বাঁনবার*১ 
মুই তো মণ্ডলের বাট বারা বানবার না জানি 
ভাত খাওতো ধর বারাধানী ॥৯২ 

ও শাউড়ী মাই না পার মুই থালা মাজবার 

মুই তো মন্ডলের বাট থালা মা?জবার না জান 

ভাত খাওতো ধর নাজুনী ॥ 
ও শাউড়৭ মাই না পার মুই গোবর ফ্যালাবার 
গোবর ফ্যালাইতে হাত গোন্দায়১৩খাওনের কস্ট হয় 
ঝাঁটা মার মুই গরুর কোপালে ॥ 

মুইতো মন্ডলের 'বাঁট গোবর ফ্যালাবার না জানি 

ভাত খাওতো ফ্যালাও গোবরখান ॥ 

(পানিয়! দাস। কোচবিহার ) 
॥ ৫ ॥ 
'ঘুস-১৪ কারয়া শুঁননু মুই ভূপেনের বলে বিহা১৫ 
মিলার কৃণ্ঠেকের ১৬ বলে সিয়ান১৭ কইন্যা দিয়া । 


বার্থ £ ১-জল তুলে ২-তিনাঁদনের ৩-বাসনপন্র ৪-প্রাণের নাথ ৫-বছানা 
করা ৬-শুই ৭-*বাশুড়ীমা ৮-রাঁধতে ৯-সমাজপাঁত বা বড়লোকের মেয়ে 
১০-রাম্লার সরঞ্জাম ১১-ধান ভানা ১২-ধান ভানার মুযষোল ১৩-গম্ধ হয় 
১৪-হটাৎ ১৫-বিয়ে ১৬-কোথাকার ১৭-যুবতা । 


১০৬. উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


সেইদিনা হাতে৯ মনডা মোর 'তাঁরত, তারাত-২ করে 
হোকোর চোখোর১ গাজাইসে৪ কাটা নিন্দে না ধরে ॥ 
পাঞ্জ দ্যাকো& পুন্হি দ্যাকো গণাও আঙ্গুলের মাতা 
চুলকাইতে চুলকাইতে বেড়াছ মুই মাতা 
দহি চুড়া ভিরিত ভারাত্‌$ কার শুনিবো কত 
দাঁহ চুড়া খায়্যা প্যাটকানা& মোর হইসে টিনাটিনা* 
কোটোরোই ব্যাণ্ডের মোতো৯০ ॥ 
বাউ বিহাও করলো ভালে করল* আচ্চায় কারল* কাম 


ধানভূকা আ'নয়া দে আকটা নটোইভরা ছাম: ॥ 
(চারুচন্ত্র সান্ঠাল। জলপাইগ,ড়ি ) 


॥ ৬) 
ডাইল, পাক৯৯ কররে কাচা মারচ দিয়া । 
গুরুর কাচে নাওগে মন্ত্র নিরালে বাঁসয়া ॥ 
ছোড বউ চড়ায় ডাইল: মাইঝালং৯২ বউ ঝাড়ে 
আবার বড় বউ আসিয়া কাট 'দিয়া নাড়ে। 
আমার *বউর করে ঘুসৃর মুসুর ভাশুর করে গ+সা ১৩ 
নদয় হেন সোয়ামী আইস্যা ধরলো চুলের খোসা ৯৪ 
আমার শাউড়ী আচে ননদ আচে আচে ভাইগ মা বউ৯৫ 
হায়রে, আমন কইর্যা মাইর মারল,২১৬ আউগাইল.১৭ "না কেউ ॥ 
ডাইল, পাক কররে কাচা মরিচ দিয়া 
গুরুর কাচে নাওগে মন্ত্র নিরালে বাঁসয়া ॥ 
(শৈলেশকুমার রায়। কালিনাগর পশ্চিমদিনাজ পুর ) 
॥ ৭ ॥ 
নারী-_নাইওর১৮ ছাঁড়য়া দ্যাও মোর বন্দু বন্দু নাইওর ছা়ুয়া দ্যাও 
এইবার নাইওর গেইলে কাইলেহে৯৯ থুইয়া যাইবে মাও ॥ 
পুরুষ--যেও কাথা কইলেন কইন্যাহে ওকইন্যা সেও কাথা জানি 
একবার নাইওর ছাঁড়য়া দয়া পাঁও ধাঁরয়া আন (কইন্যারে) ॥ 


শব্দার্থ ঃ ১-হতে ২-আনন্দে ছটফউ করছে ৩-বছানায় ৪-কাঁটা গাঁজয়েছে 
&-পাঁজকা ৬-মাথা ৭-দই চিড়ে খাওয়ার শব্দ ৮-পেটাট ৯-টানটান: ১০-গতের 
ব্যাঙের মত ১১-রানা ১২-মেজো ১১-রাগ ১৪-ছুলের মুঠি ১৬-ভাগ্নে 


বউ ১৬-মারমারলো ১৭-এাগয়ে এলানা কেউ ১৬-বাপের বাড়ী যাওয়ার 
অনুমাঁত ১৯-কালকেই । 


সঙ্ফলন ১০৭ 
নারী--দাদা আইছে তোমার বাড়গত্‌ হে বন্দু নাইওর ছাঁড়য়া দ্যাও 
এক নজর দ্যাকিয়া আইসোও দয়ার বাপো মায় হে ॥ 
পুরু্ষ--যেও কাথা কইলেন কইন্যা হে ও কইন্যা কাথা মন্দ নয় 
1রামাঝাঁম দাওয়ার ঝাঁড়* হে আকলা ঘরে ক্যামনে রওয়া যার ॥ 
নারী--ক্যামন তোমার কাথা বন্দু হে বন্দু ক্যামন' তোমার হিয়া 
শরমে মারবার চাই হে গালায়২ দাঁড় দরা (বন্দু হে) ॥ 
পুর্ষ--তুঁম ক্যানে মইরবেন কইন্যা হে কইন্যা আমার পরাণ হর 
তুমি হন দাঁরিয়া কইন্যা হে ও কইন্যা আম ডুব্যা মার ॥ 
নারী- আদা গুর্‌ পিতারে মাতা বন্দু জনমদাতা বাপে 
কান্টাসোনা বুড়ার আশা হে নইলে মাইরবে শাপে। 
পুরুষশোনেক শোনেক শোনেক কইন্যা হে কইন্যা হিতকাথা ক 


পুবের ব্যালা পাঁচ্চমে গেইলে ছাড়িয়া দবার নও (কইন্যা হে) ॥ 
( আব্বা সউদ্দীনের গান-_ | প্‌: ১*৪-১০৫) 


॥ ৮ ॥ 
বুঁড় গেইচে উমরা ভিট্যাত আলাও& বাঁড় না আইসে 
তিনডা কাটোল€ঃ বোক-না৬ কাঁড়ছে। 
কাউয়া+ কাটোল খায়রে মাশায় কাউয়া কাটোল খায় 
খ্যাদাও খ্যাদাও৮ কাউয়াডা ওকেয়া* ফ্যালায় । 
বুড়টা হইল ফটক-চাঁদা১০ আয়নার দিকে চায় 
হাটুয়ার৯১ উপর নাল-পাটানি১২ থমকে হাট যায় ॥ 
একদিনা বূড়াবুৃড়ি ঝগড়া নাগে বাঁড়ক দিল: ধাক্কা 
রইল বাড়িটা চালিত:*৩ বাঁসয়া ॥ 
মোক- মারল$ ভালে করিলং আগুপাছু তাকাল+ না 
আযালায় দোখিম- তোর ক্যামন মজাটা ॥ 
(জগরীশচন্্ রার । মরনাগ.ড়ি, কোচবিহার ) 


শব্ার্থঃ ১-ব্‌ষ্টি পড়ার রিমঝিম শব্দ ২-গলায় ও-অন্াবাড়ী ৪-এখনও 
&-কাঁঠাল ৬-বোঁচকা বেধে ৭-কাক ৮-তাড়াও ৯-ঠুকরিয়ে ১০-সোৌখাীন 
১১-হাটূর উপর ১২-লাল রঙের পাটানি (মেয়েদের বস্ত) ১৩-বারান্দায় । 


৯০৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


৯] 
হাড় মোর জ্বালয়া গেইল-৯দ্যাওরা রে, তোমার দাদার পাল্লায় পাঁড়য়া 
জাতি কুল মান গেইল. রে ॥ 

হাউস২ করিয়া দিচে হা পাচ ভাইয়ের সইংসারেত । 

শবশুর ভাসুর দ্যাওরা ভালে: মিন্সা৪ কোপালপড়া রেং ॥ 
ইল-শা মাচের মাতা 'দিয়া হবে কচুরশাক 
তাইতে ভাসুর দিলেন ট্যাহা্ কইরতে বাজার হাট 
আর মিনসা আনে ল্যাটা মাচ আর তেলাকচুর পাতারে ॥ 

ভাইয়ের ছাইলার মুকে ভাতে গেইলাম বাপোর বাড়ীত: রে 
ণমনসে আমার মাকে বলে কেমোন আচেন 'দাঁদ রে ॥ 


হাড় মোর জহালয়া গেইল দ্যাওরা রে ॥ 
(বুলবুল রান্প। কোচবিহার ) 


॥ ১০ ॥ 
মাচ৮ মোর ইলিশারে--। 
শুকল সুতা শুকল বড়োশনই দারিয়ায় ফেলান 
ওকি উজানে তৃলিন., মাচ না মায়া মুই খলাই৯০ ভরালদ 
বাড়ধত আসিয়া মাচ চানসিতে-১৯ তুীলনঃ 
বাঁটত- বেচিয়া মাচ মালই তুঁলন 
মালই না তুলিয়া মাচ ঘরে নিয়া গেনু। 
ত্যালত্যালানী৯২ মাচ মোর উপরে ঢাকুনী 
মাঁজল মাচের বাসে১৩ খাও ননোঁদনী 
ক্যামনে পরাঁসম:৯৪ মাচ মুই ইগিলশার তরকারন 
ভাশুর বাঁসয়া চালিত*৫ কাঁরছে কাছারী*৩ ॥ 
( প্রিয়নাথ রায় । গরেয়কাট।, জলপাইগুড়ি ) 
খ. বিয়ের গান 
॥১ 1 
মুককোনা১৭ টুলোরে টুলো সঞ্জা না বালি । 
কান্দে বালি মোর সোনামালার বাদে । 





শব্বাথ ঃ ১-গেল ২-শখ করে ৩-সংসারে ৪-স্বামী ৫-কপাল পোড়া ৬-টাকা 
এ-সুখে ভাতে ৮-মাছ ৯-শুকনো সুতা 'আর বড়শী ১০-মাছ রাখার বাঁশের 
তৈরণ পাত্র, খালুই ১১-মাছের চুবাঁড়ি ১২-তেঙ্স সমদ্ধ ১৩-গন্ধে ১৪-এড়াবো 
১৫-ঘরের বারান্দায় ১৬-খবরদারী বা তদারাঁক ১৭-মুখথানা । 


সম্কলন ১০৯ 

সোনামালা ঘরের মাইয়া কী হইলো যতনে পাইলা রে 
সেইনা মালাক নিয়ারে যাইবে পরে ॥ 

সোনাপঞ্খীর পাঙ্খায় সোনা আও১ করে যেমন ট্ানটুনা রে 

সেই না টুনি যাইবেরে পরার ঘরে। 

সোনামাল। আঙ্গরে চাঙ্গ২ আঁঙ্গলা৩ উয়ার চলন ভাঁঙগ 

সেইনা মালা যাইবেরে ঝাপইর পাড়ে ॥ 
সোনামালা ঘরের চান্দ: পাতা আচে ভুবনে ফান্দ 
সেইবা ফান্দে কাঁয়বা রে দিলেক- পাও 
সোনামালার সোনাগাও সেইনা নোভে মালাক লয়া যায় 


সেইনা বাদে মুকোত নাই তোর আও ॥ 
( আব্বাসউদ্দানের গান-_স্ট ডে ট ওয়েজ, ঢাকা : পঃ ৯০) 


|] ॥ 
গাও তোল গাও তোল কইন্যাহে কইন্যা পেন্দো* বিয়ার শাড়ী 
এই শাড়শ পিন্দিয়া বাইমেন৫ তোমার *বউর বাড়ী কইন্যা হে। 
গাও তোল গাও তোল কইন্যা হে কইন্যা পেন্দো নাকের ফুল 
পাতাবাহার কাকই? 'দিয়া কইন্যা তুলিয়া বান্দো চুল ॥ 
গাও তোল গাও তোল কইন্যা হে কইন্যা হপ্তে পেন্দো চাঁড় 
*বউরবাড়ী যাইমেন তোমরা যাইমেন স্বপোন পুরী । 
গাও তোল গাও তোল কইন্যা হে কইন্যা পেন্দো পায়ে মল 
তবকাঁখাঁলর সোনা দয়া হন ঝলোমল কইন্যা হে ॥ 
গাও তোল গাও তোল কইন্যা হে কইন্যা মেহেন্দী পেন্দো হাতে 
ধওলার৮ উপরা* হলাঁদয়া অং৯০ মাখো খানেক তাতে । 
গাও তোল গাও তোল কইন্যা হে কইন্যা কল্মে পেন্দো মাকড়ী 
এইবার স্যানে১১ সোনার কইন্যার ফা?ট পাঁড়ল ছারি১২ কইন্যা হে ॥ 
( আব্বানউদ্দীনের গাঁশ। স্টডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, । পঃ ৮৮-৮৯) 


অবার্থঃ ১-শব্দ করে ২-্রঙ চে ৩-চটকদার ৪-পরো বা পাঁরধান কর 
&-যাবেন ৬-"বশুর বাড়ী ৭-চিরুনী ৮-সাদা রঙের ৯-উপরে ১০-হলুদ রং 
১১-এইবারে ১২-র্‌ূপ খুলে পড়ল । 


১৯০ উঙ্গরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥৩ ॥ 
ভাল কইর্যা১ বাজান রে দোত রা সোন্দরী কমলা নাচে 
সোন্দরী কমলার পায়ের খাড়ুং নাচিয়া যাইতে বাজে রে ॥ 
সোন্দরশ কমলার কমরেরত শাড়ী এদে৪ ঝলমল, করে রে 
সোন্দরী কমলার নাকের নোলক হাটিয়া যাইতে ঢোলে রে ॥ 
সোন্দরণ কমলার কানের মাকড় ঝলমল, ঝলমল করে রে। 
সোন্দরী কমলার গালার মালা নাচয়া যাইতে পরে রে। 
এ বাড়ী হাতে ওবাড়ী যাতেঞ্ঘাটায় ছিপ:ছিপ পানি 


গাবুরের? ভিজিল্‌ জামা জোড়া কইন্যার ভিজিল্‌ শাড়ীরে ॥ 
( রেকর্ড £ ধীরেন সরকার ) 


৭. অর্থনৈতিক অবস্থা 


॥১॥ 
এলা দিনের বা গাতিক ভালে নোয়ায় রে” ও মুই ক্যামনে বাচিয়া র€ 
ঘরে মোর ভাত নাই পেন্দনে কাপড় নাই ওহো রে-। 
এলা মুই শরমে বাচোং না রে, ওকি দিনো 'দলেক বাদ ওহো ॥ 

বৌয়ের হাতের পৈছা খাড়ু৯ ও মুই ব্যাচেয়া ১৫ খাইচোং রে 

এলা ক্যামন কাঁরয়া বাঁচিয়া রমেশ ওহো । 
বৈশাখে বিতব্রী৯১ হেমাঁত ভাদরে৯২ ওরে মাঝিয়াত-১৩ সাঁরষা কান্দে 
(ওরে) আদখান ভাগ তার জমিদারের €ওহো) 

আর আদখানাতে মোর চলেনা রে । আইমুই ক্যামনে বাঁচিয়া রগ 

প্যাটের ভোকত মোর গ্যাটোত: কান্দেরে ওমুই গগনে পাতংরে হয়া 
বাদ দ্যাহার ভিতি চায়া দেখোং মোর বাতি বুজি যায় নিব্যা রে॥ 

( আব্বানউদ্দীনের গান-_স্ট.ডেট ওয়েজ, ঢাকা. । প.: ৯২) 


॥২ 
নাক ডাঙ্গেরার১৪ ব্যাটাটা, চউখ ডাঙ্গেরার লাতিটা ১ 
মোক ভুলালু সতের খাড়ু৯৬ "দয়া । 


শব্সার্থঃ ১-করে ২-পায়ের মল ৩-কোমরের ৪-রোদে ৫-হতে ৬-যেতে 
৭-যবরের ৮-নয় ৯-হাতের অলঙ্কার ১০-বিক্র? করে দেওয়া ১১বৈশাখ মাসে 
বিতরণ ধান. ১২-ভা্র মাসে হৈমন্তী ধান ১৩-এই দুই সময়ের মাঝে ১৪-নাক- 
খেকো (গালাগালি বিশেষ) ১&-চোখখেকো ১৬হাতের অলঙকার । 


সঞ্কলন ১১১ 


তকনে না কচিস:১ তুইরে হাল চাইরখান গরু পাঁচ হাল২ 
«ছেউাট গরুরও ন্যাখা-জোখায়৪ নাই । 
(ওরে) বাড়ীত্‌ আসিয়া দেখল$ মুই চাতুরালি করলঃ তুই 
ঘরোত্‌-হিনা তর ছনে 'দবার নাই । 
তকনে না কঁচস: তুই রে মোটা চাউল খাইনা । 
সরু চাউলের ন্যাখা-জোখায় নাই । 


(ওরে) বাড়ঈত্‌ আসিয়া দেখল মুই চাতুরালি করল তুই 
ঘরোত-াহনা তর ক্ষাাদর গুড়ায় নাই৫ ॥ 
তকনে না কিস তুইরে মোটা কাপড় 'পান্দনা 
সরু কাপড়ের ন্যাখা-জোখায় নাই 
বাড়ীত আসিয়া দেখঙ মুই চাতুরালি করল তুই 
ঘরোত- হিনা তোর ফ্যাড়া ত্যানায় নাই ॥ 
তকনে না কচিস তুইরে দোমহলা তেমহলা 
[টিনের ঘরের ন্যাখা-জোখায় নাই 


বাড়ীত আসিয়া দেখ মুই চাতুরালি করল: তুই 
গাও গড়েবার বিচিনা না পাও মুই ॥ 
(বকুল রায় বানেখবর, কোচবিহ্া্ ) 
॥৩ ॥ 

ও দদি শোনেক+ একটা কাথা কঙ৮ তোক ছাড়া আর কাক শাইকত.৯ 

তুই ছাড়া আর কবার জাগায়১০ নাই। 

(আর) বাপোমাওয়ের কোপাল ১১ পড়া১২ মোরও নারীর অল্প পড়া 
সেইজইন্যে ভাল পাত্তর*৩ আইসে নাই ॥ 

আই. এ, বি. এ, ম্যাট্রিক পড়া৯৪ তার সাতে৯৫ নাই নেকে জড়া১৬ 
জড়া নোকচে মাইনর পাশ করা । 

1বয়াও কার আইন্‌চে হাতে৯? নাই দ্যায় মোক টার ব্যাড়াইতে১৮ 
মোক, কারচে ধরারতলে এন্দুর১৯। 

(আর) গয়নার কাথা কইলে কালে২০ তকোনে চৌউখ করকেয়া২১ ওর 
িনিয়া না দ্যায় এক পাইস্যার সেন্দুর ॥ 





শব্দার্থ £ ১-বলোছলি ২-পাঁচ জোড়া ৩-দুগ্ধবতী গাভখ ৪-লেখাজোখা 
অর্থাৎ অগৃুনাত &-চাউলের কণা ৬-ছে'ড়া ন্যাকড়া ৭-শোন ৮-কথা বলি 
১৯-কার. কাছে ১০-জায়গা ৯১-কপাল ১২-পোড়া ১৩-পান্র বা বর ১৪-ম্যাসত্রক 
১৫-সঙ্গে ১৬-াবয়ে (জোড় বাঁধা ) ১৭-হ*তে (যেদিন হ'তে) ১৮-পাড়া বেড়াতে 
১১-কলে আটকানো ইন্দুরের মত ২০-বললে পরে ১২-রাঙিয়ে । 


১১২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


বাপোমাওয়ের বাড়ী যায়া এগ-লা কাথা৯ দেইম কয়া 


না হয় খাইম বারানশ বানিয়া২ ॥ 
( সৃশীল দাস। কোচবিহার ) 


॥৪॥ 
সতঈন 'নকা কার আইন্‌লে তোক- ঝগড়া কার মাইল্লে মোক 
মোক সজাল*5 ধরারতলে এন্দুর ৷ 
ওরে ভাত না কাপড় ধুঁ়িরা চাপড় দয়ার দাদাক- দিচোং খপর । 
পানিয়া মরা ছাড়িয়া না দ্যায় নাইওর ॥ 

আই মোর বন্দুর বাড়ী ভাসান গান€ মনডা হইচে উচাটন৬ 
পাঁনয়া মরা শুইনলে না মোর কাথা । 
ওরে নাউশাক কুমুড়ার ফুল আঁটয়া কালা" গরম দুলাই” 
আই ছ্যাকা দিয়া আন্দিম- মরার মাতা৯। 
মরা সাদের কাথা ৯০ পুচ কইরলে দুই চোউখ করকেয়া ওটে 
[কাঁনয়া না দ্যায় এক পাইস্যার সেন্দুর | 
ষেগুণে ১৯» মোর দয়ার দাদা কিনিয়া দিচে হাতের শাকা 
মুরাদ নাই হয় দিবার একথান কাপড় । 
( উত্তমবুমার দাশ । আলিপুরদুয়ার, জলপাইগ,ড়ি ) 
৮. উউউট কণ্পন। 
॥১॥ 
ও ভাই হালুয়া মাঁজ১৩ চল যাই বাঁহয়া নদী 
আঁন্দ আন্দি পান্হারে১৪ ভাই খাদা খাদা৯৫ ডাইল 
খায়না বুড়া লাড়ে চাড়ে৯৬ বাঁড়ক মারে গাইল:১৭। 
তালগচে শৈলের১৮ পোনা শিয়ালে ধইর্যা খায় 
তাই দেইখ্যা খাদুর চাচী পলো১৭ নিয়া যায়। 
গাই 'বয়াইলো২০ গহখন জলে কুম্ভীর থাকে চালে ৯ 
ভেড়া বিয়াইলো মাচ তলাতে২২ বাচ্চা নিল চিলে। 


শব্জার্থ £ ১-এসব কথা ২-ধান ভেনে ৩-বানিয়েছে ৪-নিদ্য়ভাবে চড় মারে 
&-বষহরির গান ৬-্বাকুল ৭-বিচিকলা ৮-গায়ের বস্ব ৯-মাথা ১০-কথা 
১১-যে কারণে ১২-মহরোদ বা ক্ষমতা ১৩-হালংয়া ষে হাল বয় বা চাষা, মাঝি 
১৪-পান্তা ভাত ১৬-বড় বড় পাথরের বাটি ভর্তি ১৬সনাড়ে চাড়ে ১৭-গালা- 
গালি ১৮-শোলমাছের বাচ্চা ১৯-মাছ ধরার বাঁশের সরঞ্জাম ২০স্বাচ্চা হল 
২১-ঘরের ছাদে ২২-মাছ যেখানে থাকে অথাৎ জলে । 


সঞ্কলন ১৯৩ 


বুড়া গেইল মাচ মাইরতে মাইর্যা৯ আইন্‌লো চ্যাং 
আবার দুই সতীনে ঝগড়া কইর্যা বুড়ার ভাইঙগলো ঠ্যাং । 
ও ভাই হালুয়া মাঁজ চল যাই বাহয়া নদী ॥ 
(নিত্যানন্দ বণ দেওয়ানগঞ্জ । অলপাইঞজড়ি ) 


॥২॥ 
আরে চ্যাং মাচ২ বলে মাঁজ৩ ভাই হামাক না মারিও 
কাইল ডারক্যার* হইবে বিয়ারে আম বৈরাত€ যাংমাঁ। 
আরে ও মোর কাঁঁকই মাস, ম্যানকা 'দাঁদ 
বৌ ভুলান মাতা ডাংর ফিচ্যা দূলুকী 
ধ্যাংডাঁগল্যা জটা বাঁগল্যা, আলুক মালুক শালুক ননাঁদয়া 
মোর মায়ই না মোর কে। 
কাইল হইবে ভারক্যার বয়ারে আজও চান্দাঙ না আইসলো রে॥ 
ইচা মাচ? বলে মাঁজ ভাই হামাক না মারও 
কাইল ডা'রিক্যার হইবে বিয়ারে আম ঘটক হয়া যামো 
ট্যাপা মাচ বলে মাঁজ ভাই হামাক না মারও 
কাইল ডারক্যার হইবে বিয়ারে আমি সানাই বাজাইতে যামো 
ডাঁরক্যা ম।চ বলে মাঁজ ভাই হামাক না মারিও 


কাইল হইবে আমার 'িয়ারে আম কইন্যাক ঘরে 'নমো ॥ 
( খগেন রাধখর্মন। বন্ধুনগর়, জলপাউগুড়ি ) 


৯. রঙ তামাশ৷ 
॥১॥ 
আই মোর সতশনাগলা” কয়, মুই বলে আন্দোং৯ জানো না। 
এক তোলা কচুর শাক (আর) তিন হাঁটু তার পানি 
(ওরে) বাপো বোট হাঁসয়া মারবে (ও মোর ) কচুর শাকে পান ॥ 
আই মোর সতশনগিলা কয়, আই মোর ঘেগী সতশনে১০ কয় 
আই মোর বধচ সতীনে১১ কয়, মুই বলে আন্দোং জানো না ॥ 
ময় দিচোং মশলা দিচোং (আরো) হাঁরতকী কুয়া 
তাহার মইদ্যে গন্ধ পকা৯২ আরো দিচোং বাঁটয়া 
না তেন১৩ সোয়াদ১৪ হইবে না। 


শব্ধার্থঃ ১-মেরে ২মাছ ৩-মাঝি ৪-দারকা মাছ ৫-বরযান্রী ৬-চাঁদা 
মাছ ৭-চিংঁড় মাছ ৮-সতীনেরা ৯-রাম্না ১০-ঘা হয়েছে যার ১১-নাক বোঁচা 
১২-গন্ধওয়ালা (পোকা ১৩-না হলে ৯৪-স্বাদ। 

লোকসঙ্গীত-৮ 





১১৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গগত 


আই মোর সতশনাগলা কয়* আই মোর ঘেগণধ সতণনে কয় 
আই মোর বংচি সতটনে কয়, মুই বলে আন্দোং জানো না ॥ 
( খগেন রায়বর্মণ । বন্ধুনগর, জলপাইগুড়ি। 


॥২॥ 
আ'ম নউতোন+ বউয়ের কাথা বইলমোঁ২ কারে 
আন্দোন৩ খায়া জামাই যায়না ঘূরে৪। 
আনিয়া দিন খইল.সা পুটি কুয়া দিলে কাটোলের ঘুটউলণ€ 
আক কমোর জল ঢাঁলয়া দিচে খাবার সোমে মজা ধরে । 
আনিয়া দিনু উইগাচের মাতা৬ তাতে কাটিয়া দিলে নাউয়ের পাতা 
সইরধ্যার ত্যাল ছাঁড়য়া আাঁড়র ত্যাল৭ ঢালয়া চে 
খাবার সোমে মজা ধরে ॥ 
সকালে দিচে আদা-কুটা৮ তাতে দচে চ্যাংটা মুটা 
আক চাঁড় পান দিয়া ভীজয়া থুইচে* 
আনিয়া দিনু মুলার পাতা তাতে 1দচে ব্যাঙের মাতা 
চুপ করিয়া খায় জামাই কয়না কারে । 
আম নউতোন বউয়ের কাথা বইলমোঁ কারে ॥ 
(ক্রিফুল্রকমার রায় । চিলকিরছ1ট, কোচবিহার ) 


॥ ৩ ॥ 
আরে কইনার বা দোষরে আছে, ও তার ঘটকশালা পাঁজ । 
ওরে আকেতো কইন্যা ঘম-পালাটি১০ তাতে হইল দারুণ টি 
বাম গালে তার টোশ্ড্রাফুূলা৯১ ডাইন চোউক্ষে তার কালি 
এক চোউক্ষে দ্যাকে। 
আরে বরের কবা দোষরে আছে-- 
আযাকে তো পাত্র যম পাগেলা ১২ তায় হইল গালাফুলা 
প্যাট ঢ্যাবরা*৩ পঠিত এ]াকটা দারুণ কু'জ সেইটে দ্যাকে লোকে । 
আম হইনা গরীবের মাইয়া৯৪ তোর সঙ্গে পেম কারম নারে 
মোক বলে ব্যাচেয়া খাইচে তেমালা ঘরে ॥ 


শব্দার্থ: ১-নতুন ২-বলবো ৩-রান্না ৪ আর ফিরে আসে না ৫-কাঁঠালের 
বিচ ৬-রুই মাছের মাথা ৭-রোঁড়র তেল ৮-আধকোটা বা আধভাঙ্গা ৯-ভাঁজয়ে 
রেখেছে ১০"যম যাকে দেখলে পালায় ১১-আব ১২-যম যাকে দেখে পাগল 
হয়ে যায় ১৩-পেট ফোলা ১৪-আম গরীবের মেয়ে হলেও । 


সঙকলন ৬১১৫৬: 


আমি শুইন্যাঁচ ঘটকের মুকে বাড়ীত পুজ্করণশ আচে 
হস্তত- কাঁরয়া নাইওর কইরবে রে 

আই মোক পাজ্কণীত কাঁরয়া নাইওর কইরবেরে ! 

আই মোক গাড়শত কইর্যা নাইওর কইরবে রে 

আই মোক ঘাড়োত কইর্যা নাইওর কইরবে রে 

আই মোক কোলাত- কইর্যা নাইওর কইরবে রে । 


মোক বলে ব্যাচেয়া খাইচে তেমালা ঘরে ॥ 
( প্লেকর্ড £ নাবেব আজি (টেপু) 


॥৪॥ 
আষাঢ় শাওণ মাসেরে ভাই নদীর আসিল: টিপ: 
যত গোদায়ং যযান্ত কর কাটিল: বড়শীর ছিপ। 
গোদায় যায় মাচ মারিতে-_ হায় রে এএএ। 
কেউ বা নিল সুতা বঝড়শী কেউবা নল চারা 
নদীর পাড়োত: পাঁড়য়া রইল কণ্ঠিধারী মড়া 
যেমন গরুর মত । হায়রে হে এহে॥ 
(আরে) নদীর পাড়োত: ব্যাড়েয়া তকোন গোদার খাইলেক ঠ্যাং 
যত গোদায় যুক্তি করি বাধিল: এককান টও৩ 
টঙখান: নদীর পাড়ে । হায়রে এ-হে-এ ॥ 
মাচো না পাইল: টাচো৪ না পাইল গোদা আসল ঘর 
(আর) আন্দোন ঘরোত্‌ বাঁসয়া গোদা গল্প দিচে জড় 
কত মাচ হুকীস গেইচে । হায়রে_ এ হে-এ ॥ 
এই কাথা শুনিয়া গুদ-নী রাগে হইল টও 
ভাত-ঘাটা নাটিত:৬ গোদার মাতাত: মারল: ডাং 
গোদা যায় পলাইয়া । হায়রে--এহে-এ ॥ 
ডাং খারা গোদা তকোন দাঁতশীনকলি হাসে 
খিড়কি দুয়ার দিয়া গুদনী নজর করি দ্যাকে 


গোদা মোর গ*সা হইচে | হায়রে--এ হে এ ॥ 
(রেকর্ড £ কেশৰ বর্ণ ) 





শবার্থঃ ১-ল ২-বুড়োরা ৩-মাচা ৪-মাছটাছ ৫-ছহটে গেছে ৬-ভাত 
নাড়া দেওয়ার কাঠিতে। 


৯১৬. উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ৫ ॥ 
দ্যাকংরে মোর ঢকো আবো* ক্যামনরে সোন্দরী 
বোচা নাকে নথ 'পন্দিছে২ । 
চে।উক্ষের ভুরুতে কাজলের ফোটা চিক্কিত৩ কাঁরয়া হাসে রে ॥ 
মলা তমাকু৪ না খায় মোর আবো আলেয়া তামাকু ভালে 
ওরে ভাঙা মঁড়য়া ছিলিম€ 1জউ ছাড়িয়া টানেরে 
চোবগা+ নাগে আবোর গালেরে ॥ 
. সুপারী গুয়া না খায় মোর আবো মজাগুয়া৮ ভালা 
কাণ্চা গুয়া খায়া নাবি-ঢিল।৯ হইচে হাতের শকায় না জলরে। 
ফেলা খাড় বাজে ঝমোর ঝমোর করি খমক বাজে রয়া রয়া 
(আরে) দোত্‌রার বাইজনতৈ৯০ নাচে মোর আবো কমোরে হাত দিয়া রে:॥ 
(মিহিরকুমার মল্লিক, ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) 


৬ ॥ 
না জানিয়া না শুনিয়া না দ্যাকিয়া না বাঁজয়া 
আগে কইরলাম বিয়া 
মাদ্য পতে১১ কইন্যার ভারে ভাইগলো গাড়খর জোড়া ॥ 
হায়রে টেংগা৯২ কইন্যাক- বিহাও করিয়া 
হায়রে, টেবলা কইন্যাক 'বহাও কাঁরয়া 
হায়রে, ধুপসী কইন্যাক বিহাও করিয়া ॥ 
ওজন বৌয়ের চারেক মন, তাইতে বৌয়ের মন উচাটন 
শরীলডা শহকাইয়া হইল কাঠ । 
ডাকদার হাঁকম বাদ্যর দেওয়া দাওয়াই গিলবার চায় । 
গাড়ীর ভাঙ্গল লোহার জোড়া বাড়ীর ভাঙ্গল শলের নোড়া 
বৌয়ের হাতের ভারে । 
ঢেঁকর ভাঙ্গল কমর কইন্যার গোদা পাওয়ের ভারে রে ॥ 
( পল্লীবাঙলার লোকর্গীতি-_নির্মলেন্টু চৌধুরী 


শাবধার্থঃ ১-রাঁসক 'দাঁদমা ২-পড়েছে ৩-ফিক-ফিক. করে ৪-মাখা তামাক : 
৫&-কোনা ভাঙা কলকে ৬-্দম বন্ধ করে ৭-গালতুবড়ে যায় ৮-ভেজানো সুপার 
৯-পেট খারাপ হওয়া ১০-দোতরার বাজনার তালে তালে ১১-নাঝপথে 
১২-মোটা, ধপসা। 


সঙকলন ১১৭ 
॥ ৭ ॥ 
ফ:টানীপাড়া নাগেশ্বরী একেত গারাম+ 
হাইয়ের জ্যাঠা এ মুঁচরাম পাইচে 'নমন্তন-যায় সে নিমন্তনে | 
একে হইল: গরীব মানুষ তায় নিমন্তন পাইচে 
[ীতনাঁদন হাতে এ মুচিরাম প্যাট শুঁকয়াও আছে। 
মুচির মাতাত্‌ ধুতিরে মোর হাইয়ের মাতাত- কাপড় 
হাইটবার নাগায়৪এ মুচরাম 'িপঠোত- মারে চাপড়--জ্যাঠা বেল গেইল, । 
ধেরে ধেরে« যায় মুচিরাম ঘাটোত না হয় খাড়া 
খানেক দুরে গিয়া পইলং দাসের হাটোত: ছড়া৬-_সেইটা গবল বটে । 
দাসের হাটোত্‌ ছড়া পইল: ব্যালা হইল গত 
মুখ নাগেদি" খাইল: পান গাড়ীর গরুর মতস্প্জ্যাঠা বলদ হইল । 
পানি খায়া এ মুচিরাম ঘাটাত দিলেক পাড় 
এক:কে দমে চলি গেইল, এ না কাটোলবাড়শ--গেইল সে 'িমন্তনে | 
মুচরামোক বইসতে দিল তিন ঠৌক্গয়া৮ পিড়া 
উর্রা খায়া৯ পৈল, মুচরাম মাতাত্‌ ভারল: চিড়া--জ্োঠা নৈজ্জা পাইল: 
উর্বা খায়া পৈল মুচিরাম নৈজ্জা পাইল ভার 
হাত ধারয়া নয়া গেইল- তায় এনা অন্দরবাড়শ--জ্যোঠাক জল খোয়াইতে 
শান খায়া এ মুচরাম হ্যাট কারল- মাতা 
আ'নয়া দিল পানের বোটা 'ছিঁড়য়া আলুর পাতা--সেইটা মজাক- কর্যা । 
নাতাঁগলা নাচেরে মোর ঘাড়োত দয়া হাত 


বাইগোন বাড়ঈ১০বাইজ ছাড়িয়া ৯১খ্যাসরে দিচে দাত১২-স্*সেইটা তামাশা কর্যা 
(উত্তর বাঙলার পল্লীগীতি ; চট ক খও-_হরিশচল্ত্র পাল: ১৩৮২ । পৃঃ ১২) 


১০. ছড়। 
॥১॥ 
চৈল্‌ ভৈল্‌ ধুপ্‌ কাঁরয়া পৈল 
কুঁড় আইনলোং তা আমার বাপোই হইল, 
তুর, তুরা তুর তুরা--নাচে আমার বুড়া 
হাটের ইগলশা মাচ আর বাড়ীর বাইগোন । 
তাক খায়া বাপোই আমার জুইড়ছে নাচোন ॥ 


শব্দার্থঃ ১-গ্রাম ২-তিনাদন হতে ৩-না খেয়ে ৪-হাটতে থাকে ৫ম্ধীরে 
ধখরে ৬ন্দাসের হাটের নদ ৭-মুখ লাগয়ে ৮-তেপায়া ৯-উপুড় হয়ে 
১০-েগুনের ক্ষেত ১৬-বাজাতে বাজাতে ১১-দাত বের করে হাসছে । 


১৮ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


তুড়্‌ৎ তুড়ুৎ নাচে তোমার বাড়ীত্‌ আচে 
কত্ত গেইল-১ ছাওয়ের আবো দ্যাকেক আঁসয়া 
তালে তালে নাচে বাপোই হাসিয়া হাসিয়া । 
কত চ্যাংড়া চেংড়ী আদাবাঁস৩ গাবুরাল আইচে পোলার মাও, 
নাচন দেকলেন আই মাওাঁগলা৪পাইসা দয়া যাও ॥ 
বাপোই নাঁচর ধারচে ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর ঝুম ঝুমা ঝুমঝুম 
ঢাক বাজে ঢোল বাজে তাক ডুমা ডূম ড্ম। 
গুয়ার ব্যাটা নাও তোমরা গুয়া খায়া যাও 


ণবনা পাইসায় না দেখাইম আর ব।পোইর নাচন ফাওও ॥ 
( নগেন শীল শর্মা । কোচবিহার), 


॥২॥ 
তাই তাই তাই মামার বাড়ী যাই 
মামী 'দিচে দুদভাত? মামা দিচে গাই 
মামার ব্যাটা ছ্যাচেড়া” কাঁডয়া নচৈ গ্রাই-্নৈজ্জা নাই নৈজ্জা নাই ॥ 
দোনো জনে সাতণ* হয়া ভাত-আন্দা১০ খেলাই 
এলা সাজাই কইন্যা গাবুরা জোকার৯ ১দে তুই 
উল. উল বাচ্চা কইন্যা তুই ধর 
মুই সাজোং মেঘা বর - এ হেনা সোন্দরণ কইন্যা যাইবে পরার ঘর 
আম বাড়ী জাম বাড়ী হেই দ্যাক তোর মামা বাড়ী 
গালা হউক ঝার ঝারি। 
ডোমনারে ডুমনীী সরা মাচের ১২ ক্ষুমণ 
সরসরায় না ঘরঘরায়-ডোমনা ব্যাটা কোন্টে লুকায় 


ধাপ ধুপ নিশ্চুপ কোথায় আলা তুই । 
( নগেন শীল শর্মা । কোচবিহার )' 


॥৩ ॥ 
নুনে আজা৯৩ত্যালে পাত্র হল্‌দি শুদু অং১৪ মাত্র 
মায় মশলা পাচ ফোড়ন তাইতে ভালো আন্দোন বাড়ন। 


শব্বার্থঃ ১-কোথা গেল ২-ছেলের 'দাদমা ৩-আধবয়সী ৪-মায়েরা 
&-সুপার” খেয়ে বাও ৬-বিনা পয়সায় ৭-দুধভাত ৮-ছ্যাচোড় ৯-সাথ 
১০-ভাতরান্না ১১-উলমধান ৯২-শৃ'টাক মাছের ১৩-রাজা ১৪-রং | 


সঞ্কলন ১১৯ 
নোমায় মিঠা নোমায় ঝাল+* নয়া বউয়ের আন্দোন ভাল: 
চাটম চুটুম খাবার মজা চ্যাং মাচের শানা না খায় কোনজনা 
ণদয়া কাজী নেবুর টেঙ্গা ।২ 

ভাজার মইদ্যে ভাজা কই মাগুর ভাজা 

তাহার মইদ্যে আজা ইল-শা মাচের ঝোল 

আদুনশী৩ যাঁদ ভালয় হয় খাওযাইয়।৪ পাগোল। 
উই কাতলা মাচ« মাংস খায় কয় জনা 
বড় নোকে খায় মাংস যার হাজার ট্যাহা আয় 


গরীব মাইনষে খাইলে সেইডা ভাইগ্যো্ বলা যায় ॥ 
( নগেন শীল শমা। কোচবিহার ) 


১১. কেচ্ছা 
॥১॥ 


আমার সুকণ নাই রে দুখ পরাণের বারি 
দশ বারোখান করিয়া 'বয়া দ্যাশে দ্যাশে ঘর । 
পোথমে৮ করিলাম বয়া কামারজাঁনর ভাটি 
সেই বউটা আঁসয়া আমার ঘর কইরলে মাটি । 
তারপর করিলাম বিয়া তিস্তা নদীর পাড়ে 
সেই বউটা আঁসয়া আমার চাইরখ্যান খাঁড় ফাড়ে৯। 
তারপর কাঁরলাম বিয়া মোহন গঞ্জের ধারে 
সেই বউটা আঁসয়া আমার গালা (টিপি ধরে১০ ॥ 
আমার সুক নাইরে ॥ 
( লোকনাহিত্য £ ১১ খণ্ড। বাঙলা একাডেমী. | প.ঃ-১৩) 
॥২॥ 
কি মোর এ জোঞ্জাল হইল. রে। 
কদমতুলার ঘাটে ক খ্যানে১১ দ্যাঁকলং তরে 
হইল([ম পাগোল তরে বিয়া কাঁরবারে ॥ 
(ওরে) দুই বিগা ভূই ব্যাচেয়া দিলং ট্যাহা চিপটা বাপ তোর নলরে 
আন্দা ভাতের** আশে আনিলাম তরে ট্যাহা "দিয়া তুল্যা 
অখন হাঁড়ি ফ/ালায় হাঁড়র হাল হাসে লোকে শুন্যা । 


শব্দার্থঃ ১-না মাপ্ট না ঝাল ২-লেবুর টক দিয়ে ৩-রাঁধুনী ৪-যে খাবে 
৫-রুই কাতলা মাছ ৬-ভাগ্য ৭-সুখ ৮-প্রথমে ৯-কাঠ চেরাই করে ১০-গলা 
ণটপে ধরে ১১-কোন কুক্ষণে ১২-রাঁধা ভাতের । 


৯২০ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


চান্দপানা মক দেইকে চান্দির পৈছাৎ দল কিনে 
সেই মুকের ঝাঁঝে থাকতে নার কান্দি আইতে দিনে। 
হইল হাড় কাল আর মাস কাল মোর কালা হইল মুক 


হাড়ে হাড়ে বুঝেয়া দিচেও বিয়া করবার সক ॥ 
(আব্নাসউদ্দীনের গান । স্ট ডেট এধেজ। ঢাকা, পৃঃ ৯৫-৯৬) 


॥৩ ॥ 

ওকি মাইরে৪ মাই মোর মতন আর সতণ নারী নাই । 
বাপোমাওয়ে নাম রাইক্যাচেং নবঅংয়েরত তারা 
ঝাঁড়য়া বান্দোং মাতার ছুন নাঁচয়া বানোং বারা ॥ 

ওক মাইরে মাই, ওক ধওলণ৭ মোরে মাই ওক কালাঁট মোরে মাই 
মোর মতন আর সতী নারণ নাই ।) 
নাল শাড়ীখ্যানশা্পান্দয়া আবো পরজা টাঁর৮ গেনু 
ভালে ভালে চেংড়াগুলার* পানের খাল খানু। 
মোর সোয়ামীর অসুক৯০ হইল ওজার৯৯ বাড়ী গেন 
ওজার চকর বক্কর দ্যাঁক ছয়োমাস এঁটে রনূ ॥ 

মোর সোয়ামী মিয়া গেইচে প্যাটোত: হয়া বিষ 

কামের খরচ নাই কারতে৯২ কাইনের উীদ্দস ।৯৩ 

য্যামোন হইল: মোর পাড়ার নোক মুই-নারীটা ত্যামোন । 

কোন সতীনে কবার পারে আমোন আর স্যামোন। 
বারো হাতিয়া১৪ শাড়ীখ্যান না ঢাকে মোর গাও 
1বয়ার ঘটক না আইতেই সাত ছাওয়ালের১৫ মাও ॥ 

(দময়স্তী রায়। কোচবিহার ) 


॥৪ ॥ 
বুড়াটা মাসে মাসে বত্পালে১৬ হারর নামের মালা জপে 
এ বুড়াটা 'বিধুয়া 'নবায় চায় । 
উয়ার বড় ব্যাটা উঁটয়া কয় ওইটা কাথা হবার নও 
এ বিধুয়া মোক নেওয়া হয় ॥ 


০০০০০ 


শব্দার্থ £হ ১-চাঁদের মত মুখ ২-র্‌পোর কোমরবম্ধনশ ৩-বুঝিয়ে দিয়েছে 
৪-ছোট মেয়ে ৫-রেখেছে ৬-নব রঙের ৭-ফসাঁ রঙের ৮-পরের বাড়ী ৯-ছেলেদের 
১০-অসুখ ১১-ওঝার ১২শশ্রাম্ধাঁদ ক্রিয়াকর্ম না হতেই ১৩-বিয়ের উদ্দেশ্যে 
১৪-বারো হাত লম্বা ১৫-ছেলের ১৬ ব্রত পালন করে । 





সঞ্কলন ১২১ 
বুড়ার ছোড ব্যাটায় নটপটায়* মাতা ঝাস্পে২ ডাঁট কয় 
তোমরাগিলার৩ বযদ্দ ভালা নয়। 
'তোমরায় করেন কানাকাঁন তাকো মুই ভালেই জা?ন 
এঁ বিধুয়া মোর ভাবের মাইয়া হয় ॥ 
তকনে* 'তনিজনে কাড়াকাড় ডাঙ্গাডাঙ্গ৭ মারামার 
এক বিধুয়া সগায়” নিবার চায় । 
বুড়াটার হইল বাঁদ্দ ভারী এ বিধূয়াক আইনলো বাড়ী 
বড় ব্যাটা তার গ'সা* হয়া যায় ॥ 
'ও দারুণ বিদাতারে১০ বিদাতা, কলিষুগের ভাব বূজা দায় ॥ 
| ধনেশ্বর রার | জটেঙ্বর, কোচবিহার) 


১২. লোক সাংবাদিকত। 


॥ ১ ॥ 
( মূলাবৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত অবস্থ। সম্পর্কে ) 
শুনেন রে বাই সমাচার, ভাব ধারল কি চমগ্কার 
মিঠা তৈল হইল আঠারো ট্যাহা স্যারই৯। 
(আর) ডাইলের পোয়া একুশ আনা,» পাথর থাকে চাবান১২ যায়না 
দাম বাঁড়ল ভাই শুকান্‌ মরুচের 0৯৩ 
বউয়ের মাতার নারকেল তৈল, সটারও৯৪ দাম বাড়ি গেইল: 
মাচের দাম হইল, য্যামোন সোনাদানা, বাদ দিনু সাবান চুড়ি 
সাধারণ ধৃতি শাড়ী আর বুজি পেন্দোন যায়না ॥ 
হাহাকার হইল- শুরু বেছি দিত্যাছে হালের গরু 
বন্দক রাখে কেউ বৌয়ের কানের সোনা 
অনাহার অধহারে কেউ চলতেছে ধার করে 
শাখাই বাড়ী কেউ করচে আনাগোনা ॥ 
এবার বৃম্টি হইল: ভারণ, হয়নাই তাঁর তরকারখ 
হাটোত: যায়া কি জিনিস ব্যাচাই । 
লাউ কুমড়া এটা ওটা এসবে আর পাইসা কয়টা 
বোচির জনিস১৫ ঘরোত- কিছুই নাই ॥ 


১. জীবন সংগ্রাম 





নাব্দার্থঃ ১-খটপট করে ওঠে ২-মাথা ঝেকে ৩-তোমাদের ৪পপ্রেয়সী 
€$-তখন ৬-তিনজনে ৭-লাঠালাঠি ৮&সকলে ৯-রাগ ১০-বিধাতা ১১-সের 
১২-চিবানো ১৩-শুকনো লঃকার ১৪-তারও ১৫-ব্চেবার মত জিনিস। 


১২২ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ণকনতে চাই সম্ভা দরে 'জাঁনসের দাম রোজই বাড়ে 
দল্লশ বলে নাইমচে বাজার 
তুম আম বুঁজ সেটা সইংসার চালান কি যে ল্যাটা* 


মরণ হইলেক- ভাই তোমার আর আমার ॥ 
(নিবারণ পঙ্ডিতের গান-_-প; বং রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী, । প্‌ ৯৯), 


খ. রাজনীতি 
॥ ১] 
(গান্ধীজীর আহ্বানে চরক কাটার গান ) 
হরর বাকুমকুম করে চরকা 
(আয়) চরকার গান শুইনবার ভাল: । 
হরকার গচের নাওরে ওরে কৃনিয়ার গচের বৈঠা 
(ওরে) কায়তের বোঁট কাটোল কাটে মোর লুসায় ভাবে চরকারে ॥ 
আয়রে নালাটর বাপ ধৈরচে এন্দুর২ মাইরচে সাপ 
একটা এন্দুর িরাগরায়ও নালাটুর বউয়ের 'জউ শুকায়৪ । 
নালাটু বলে হায় হায় মার কি হবে উপায় 
হরকার গচে চরকার ভাসা ওরে বাঁগলায় ধাঁর খায় 
ওরে খৈলসার বিয়াও নাই হৈতে পাট নাইওর যায় রে। 
টান ওরে টান: হুকা শছলুম টান: 
চরকার ছিলুম জিউ ছা'ঁড় টান 
ঘাঁড়য়াল ঘোম মুকখ্যান শোঙ নগরীত: বসিয়া টগরাঁ বাজায় 
দোতরার ঘোম- হুরর বাকুমকুম চরকার গান শুইনবার ভাল ॥ 


1২ ॥ 
(অপারেশন বর্গাকে সমর্থনে ) 


ওকিরে ও হাল[য়া€ 

দখল রাখ তুই ভূ'ই৬ দখল ল্যাখ্যাইয়া৭। 
গারওয়ালার” ফাসার ফুসর৯ তুই য্যানে শুনিস না। 
কনে তুই দোকিয়াও দ্যাকিসনা উয়ার দৃষমাঁন কোনা 
হাল তুলিবার বুদ্দি কত তোকে মাঁরয়া ॥ 


শক্জার্থঃ ১সনস্যা ২-ইন্দুঃর ধরেছে ৩-চোখ পিটাপট্‌ করে ৪-ভয়ে 
শজহবা শুকয়ে আসে &-চাষ ৬-জাম দখন ৭-লোখয়ে ৮-জামর দালালের 


৯-কুমন্তরণা । 


সঙ্কলন ১২৩ 

হালুয়া নাম রেকড“ হইবে ভূ*ইটা চাষ কারছে যে 

নগদ জারপ নামিবে হালংয়ার নামটা বাঁসবে 

হালুয়া নাম রেকর্ড কর তুই জুট বান্দয়া৯ ॥ 
আকবার যাঁদ হালুয়া নাম রেকড'ভূন্ত হয় 
হালুয়া নাম পুছা আর নয়, নাই আর উচ্ছেদের ভয় 
ব্যাঙ্ক সেল।য়৩ ধণ যোগাবে তোক ডাকিয়া ॥ 

( নিবারণ পণ্ডিতের গান। প.: ১২৫) 
॥৩ ॥ 
( আন্তর্জাতিক নারাবর্ধ উপলক্ষে ) 

মাও বুন৪ ও মাও বৃন 
জুট বান্দো জুট বান্দো মাও বুন ও। 
ধংকে ধূঁকে মইরবো কত আর দ্যাশের যত নারণ 
চলো সবাই এ্যাকটে« বাঁস বাঁইচবার চিন্তা কার । 
মজুর 'কষাণ মইরচে ধুকে কাজ কামাইঙ না পাইয়া 
মায়ের জাতি মা বুন মইরচে ঘর কোনায় পাড়িয়া ॥ 
পৃরুষ মানাঁসর কামাই নাই মাইয়াক ক খোয়ায় 
ছাওয়াক খোয়াইয়া৭ মা ঝৃুনাগিলার৮ উপাসে দন যায় । 
ণপন্দনের কাপড় মিলেনা প্যাটের মিলেনা ভাত 
প্যাটের ভুখে ছাওয়া কান্দে কাঁন্দয়া কাটে দন আত*৯ ॥ 

নারী সমাজ মইরবে ক্যানে সদায় পুরুষ ভশীত চায়া১৩ 

চলো বাঁইচবার শচন্তা কার আমরা আযাকটে বাঁসয়া। 

(নিবারণ পঙিতের গ1ন। পৃঃ ১২৭) 


॥৪॥ 
( নিধাচন সংক্রান্ত গান ) 
উত্তরবঙ্গের কিষক সাবদান-- 
যাঁদ মানষির*১ মতোন বাইচবারে৯৯ চান । 
ভোট নিবার বাদে ৯৩ দ্যাশে নাগিচে ৯৪ ঢেউ 
চোঙা ফুকে কেউ নম্ফ ঝম্ফ১৫ করে কেউ । 


শব্ার্থঃ ১-জোট বেধে ২-নাম মোছা যাবে না ৩-ব্যাঙ্কগুলও ৪-মা ও 
বোন ৫-একন্ে বসে ৬-কাজ কম' ৭-সন্তানকে খাইয়ে ৮-মা বোনেদের 
৯-দিনরাত ১০-প্‌রুষের মুখাপেক্ষী হয়ে ১৯৯-মানুষের ১২-বাঁচাতে ১৩-ভোট 
নেওয়ার জন্যে ১৪-লেগেছে ১৫-লাফা-লাফ । 


১২৪ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গ*ত 


ন্যাতালা* বান্দ নানান রকম পাট্রং 

ভোটের তনে কইরচেন উজান ভাটি ।৩ 
দ্যাশে নাগিচে ভোটের মন্ত বড়ো ঢেউ 

বড় বড় ন্যাতাগিলার৪ না হয় ঘুম ॥ 
নানান দল বাঁন্দ করে দলাদালি 


কাঁহো ডাইনে কাঁহো বাঁয়ে যায় চলি ॥ 
(কুমার নিধিনারারণ । কোচবিহার ) 


গ. প্রতিবাদী গান 
॥১॥। 


( বেরুবাড়া পাকিস্তানে হস্তাস্তয়ের প্রতিবাদে ) 
মূলগায়েনঃ আসরেতে খাড়া হয়্যা* বান্দম, এ লোক কাক 
দ্যাশের হালত:? দেখ্যা হইচুরে& আবাক 
মরি হায়রে কালকাল-- 
বেরুবাড়া দিবার নাগেন* নাগ্যাচে ক্যাচাল৯০। 
সমস্বরে £ বেরুবাড়শ দিম না, বেরুবাড়শী দিম: না 
বের দিম বাড়ী দিম. বেরুবাড়শ দিম: না 
জান, দম পাণ দিম্‌ বেরুবাড়ী দম না ॥ 
পদরুষ £ খাজালা৯৯খাবার চাঁছস গিরথানী১২ মুই ক্যামনে পাম গুড় 
বেরুবাড়ী যায় পাঁকস্তানত্‌ মুই কি হছ+ চুর ।৯৩ 
পাটানী৯৪ 'পাঁন্দবার চা'ছস গিরথানশ পাটানী পামু কই 
বেরঃবাড়ী যায় পাকিস্তানত- হামি ক চুপ করিয়া রই ॥ 
নারী £ যাওরে কুকিল উড়্যা হামাক্‌ বাপোক, গিয়া কভা ৯৫ 
তোমার বোট ছাওয়া৯৬ মরছঃরে হায় নদীত- ডুব্যা 
ডাঙ্গর মাইয়ারে১+ বিয়া দিতে বেরুবাড়ী নাগে। 
পুরুষ £ হায়রে হায়, হায়রে দারুন বাদ 
বেরুবাড়ীটার ক্যাচাল ছাড়াক 'বাঁদ 


হামার ঘর না কারস আইন্দা ॥ 
(বাওলায় লোকলাহিত্য , ৩য় খণ্ড । গ্‌১৬৬*) 


শব্জার্থঃ£ ১-নেতারা ২-পাট ৩-এাদক গাঁদক ও-নেতাদের &-্দাঁড়য়ে 
৬-কাকে বন্দনা করবো ৭-দেশের অবস্থা ৬-হয়েছি ৯-দেওয়ার জন্য১০-গণ্ডগোল 
শুরু হয়েছে ১১-খাজা ১২-গহনী ১১-আঁম কি চোর হব ১৪-মেয়েদের 
পারধানের বম্ত্র ১৫-বলবে ১৬-মেয়ে ১৭-যুবতৰ মেয়ে । 
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₹কলন 2 তৃতীয় অংশ 


সঙ্কলিত গানের বর্ণানুক্রমিক তালিকা 

গানের প্রথম কলি শ্রেণী সঙ্কঃ পৃঃ 
অন্দ মন্দ না কইস্‌ কইন্যারে ভাওয়াইয়া ১৪ 
অফুলা শামিলার তলে যুব্বা নারী ৩৪ 
অবোদ মোনরে সকালে কর মোরে পার টা ২ 
আকেতো ছয়ফ্যাস গুজরাণ-বূড়া শাউড়ী » ৫২ 
আালাও ক্যানে দ্যাকা না পাওরে চট্কা ৯৬ 
অশ্প বয়াসে যার পাতি নাইরে ভাওয়াইয়া ৪৬ 
আই মুই সকীন দ্যাকয়া বসনুরে কাইনা চটকা ১০৩ 
আই মোক: ব্যাচেয়া খা হে খা ভাওয়াইয়া ৬৮ 
আই মোর কইলে কাথা পুরায় না চট্্‌কা ১০০ 
আই মোর কইলে দুম্ক পুরায় না ১০১ 
আই মোর সতীনাগিলা কয় মুই বলে নর ১১৩ 
আজ আউলাইলেন মোর বান্দা ময়াল ভাওয়াইয়া ৩৫ 
আজ এলা কাথা ফম্‌ পড়েসে গে &২ 
আজি ফিরে মজার দাঁল্ধণা হাওয়া চটকা ৯৮ 
আজ কিসের মোর আতর ফিসের মোর ৯৮ 
আজ ধার কারয়া করলবহো ভাওয়াইয়া ৭৪ 
আজি নদীর জলে ঘসোন মাজন হন ৩৫ 
আজ পায়বা ঘুজ*রা বাজে রে চটকা ৮৭ 
আজ হাতোত্‌ দ্যাখোঙ ক্যানে তলের রী ৮৯ 
আমরা ধান কাটরে । সগায় মিল ভাওয়াইয়া ৭৬ 
আমার যেমন বেণী তেমনি রবে বাউল ৩ 
আমার বাংলায় করে মোন ফাঁপর চট্কা ১০৪ 
আমার মঞ্জুর মায়েতো কশ্টোল বুজেনা ভাওয়াইয়া ৭৯ 
আমার সুক নাইরে দুখ পরাণের বরি চটকা ১১৯ 
আমি কি দিয়া বান্দয়া আইক-বো ভাওয়াইয়া ৩৫ 
আমি নউতোন বউয়ের কথা বইলমোঁ কত চটকা ১১৪ 
আরে ও বাঙ্গোর ভৈষের দাপাদার ভাওয়াইয়া ৭৫ 
আরে ও ভাবের দোত্রা | নবীন বয়াসে রর ৭ 
আরে ও মোর জোঙ্গলিয়। হাতাঁরে 3 ৬১ 
আরে ও মোর বন্দু দরদীয়া ৮৬ 
আরে ও সলঙ্গা নায়ের মাজি ১২ 
আরে ওহো কালারে তুই ছাড়িয়া নাযাইস », ১২ 


৯৬ 
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উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


গানের প্রথম কলি শ্রেণী সন্কঃ পৃঃ 
আরে কইন্যার কিবা দোখরে আছে চটকা ১১৪ 
আরে চ্যাং মাচ বলে মাঁজি বাই হামাক রঃ ১১৩ 
আরে তোমরা গেইলে কি আসবেন ভাওয়াইয়া ১৬ 
আল্লা ম্যাগ দে আল্লা পানি দে জারী ৭৩ 
আশা দয়া সকশন চেংড়ীটা ভাসাইলেন ভাওয়াইয়া ৫৮ 
আষাঢ় শাওণ মাসেরে ভাই নদীর আসল চট-কা ১১৫ 
আসরেতে খাড়্যা হয়া বান্দম এ লোক কাক », ১২৪ 
আ1সয়া লখ্‌মী মাও মোর দুয়ারে দবেন ৭৩ 
আহারে । ওরে বাপোর দাশের ওরে হংস ৪৬ 
আয় নিন জায় চক্ষুত ভাসা বান্দে ৭১ 
আয়রে তরা ভুই নিড়াইতে যাই ভ লী(সারী) ৮২ 
উগলা কাথা কননা নেবা আগুন ভাওয়াইয়া ৪৭ 
উট উট ভাবের বন্দু চ্যাতোন কর গাও চ ৭8 
উত্তরবঙ্গের কিষাণ সাবদান ১২৩ 
এ দেহার গৈরব মিছা জলের:ভুলুকারে ৪ 
এ পাড়ে আমার বাড়ী ও পাড়ে বন্দুর % ৪৩ 
এ পাড়ে গাও ধোয় গোয়ালের নারী ১৬ 
এ ভোব সইংসারে রে মোন না মজিল রে ৪ 
এই বছর ওগো চুন্নী নদীত উটিল বান রঃ ৮৪ 
একটা কাথা শোনেক মোরে রে চট্কা ৮৯ 
এবার কি খাবা বাবা হে গম্ভীরা ৭৭ 
এলা দনেরবা গাঁতিক ভালে নোয়ায়রে চটকা ১০৪ 
এ গদাধরের পাড়ে পাড়ে রে ভাওয়াইয়া ১৭ 
ও আমার ছান্দের কণা আন্দার কইর্যা সারীগান ৮০ 
ও উীড়য়া যাওরে ওরে বুলবুলি ময়না ভাওয়াইয়া ৩৩ 
ও কইন্যা হস্তে কদম্বের ফুল ১৭ 
ও িরে ও হালুয়া দখল রাখ তুই চট্কা ১২২ 
ও কুরুয়া হায় হায় কও কুরুয়া ভাওয়াইয়া ২৭ 
ও জল বার আনে রে । আগে যায় এ রে ৬৭ 
ও তুই ট্যাহা খায়া তোর মুখত বাঁধান রর ৭১ 
ও তোর মোন কেনে আন্দার কইন্যা হে রি ১৫ 
ও দাদ শোনেক একটা কাথা কঙ চট্কা ১১১৯ 
ও নদশীরে ও মোর তিষ্ভারে ভাওয়াইয়া ৩৬ 
ও নাগর কানাইরে ব্যালা গেইল টু ২২ 
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সঙকলন 


গানের প্রথম কলি 
ও নাথ কইন্যা ও জল ভররে 
ও পাণ কান্দেরে কলিষুগের ওরে ভাব 
ও পাণ সাদুরে তমরা খাইমেন 
ও বাঁরক্ষো শামিলারে গগনে ম্যালে 
ও ভাই মোর গাওয়াল" রে 
ও ভাই মোর গাওয়ালয়া রে 
ও ভাই হালুয়া মাঁজ চল যাই 
ও মা জননী বিদায় দ্যাও মা যামোঁ 
ও মা জননী সোঁদন হাতে মোন মোর 
ও মা মুই যাও মারিয়া । কাইন কইরবার 
ও মুই কার আশে থাকোং দয়াল রে 
ও মৈষালরে ও মৈষাল । হাতোত দেখোঁরে 
ও মোন অসনা* মানব দেহার গৈরব, কইরো 
ও মোর কাগারে কাগা কী খপর 
ও মোর চ্যাংড়া বন্দুরে । একবার পাইছল্‌ 
ও মোর তনের বন্ধুরে ও মোর মোনের 
ও মোর বাণিয়া বন্দুরে ৷ দিবার চাইলেন 
ও মোর সাদরে সাদ অল্প বয়াসে 
ও শাউড়ী মাই না পাঁর মুই 
ও শ্যামের বাঁশীরে কুলের বাইর কল্পে 
ও সকীরে শালের গচে শৌলের পোণা 
ওকি আযাকবার আয়া সোণার চান 
ওকি আকবার আয়া মোর সোণার 
ওকি ও গাড়ীয়াল ভাই ওরে আইন্তে 
ওকি ও বন্দু কাজল ভোমরারে 
ওকি ও মোর দাতাল হাতীর মাউতরে 
ওঁক ওরে কদম্বের ছে+য়া তোর তলে 
ওকি ওহোরে বাীঁদয়া মোক: ছাঁ়য়া 
ওকি কানাইরে কোন সাইতে 
ওকি গাড়ীয়াল ভাই কত রব+ মুই 
ওকি তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে 
ওকি ধিকো ধিকো ধিকো মৈষাল ও 
ওঁক নাগর কানাই তুই উজান ছাড় 
ওক পাতিধন পাণ বাচে না 
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গানের প্রথম কলি 
ওকি পাণধন ক্যামন কইরা বাইচবেরে 
ওকি পাঁরতি ভাঙ্গবে চ্যাংড়া মুকের 
ওকি বন্দুরে ঘটক ধাঁরয়া বিয়া করেন 
ওকি বাইদন কী দেইখ্যা বা দিলারে 
ওকি বাপোরে বাপ ওক মাওরে মাও 
ওকি মাইরে মাই মোর মতন আর 
ওকি যাইমেন সোমা বন্দু যান 
ওক হায় বাদ আজি ঘটগচায় 
ওত্তোরে কল্পে মাগ মাগ্যাল 
ওরে আইসপার কইলেন কড়াল মত 
ওরে আগত জনা চারেক পাছোত 
ওরে আগা নাওয়ে ডুব ডুব 
ওরে আতি পোভাত কালে 
ওরে ও কাটোল কাটের দোতরারে 
ওরে ও বন্দু মোর কালিয়া 
ওরে দুনিয়ার মজা কেউ পাইল 
ওরে দৈয়ল তুই কান্দিস ক্যানে 
ওরে নদীর নাম কচুয়া মাচ মারে 
ওরে পাচ্চিয়া বাতাস তুই বড়য় নিদয়া 
ওরে বসন্তো তুই 'ফাঁরয়া যা ঘরে 
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ওরে বান্দনু বাড়ী গুয়া উস সার সারি ভাইরা 


ওরে ভাট দ্যাশের আরে কবিরাজ 


ওরে সোনার দ্যাওরা তোক- দিয়া মোর 


ওহোরে বাবার দ্যাশের ওরে কুরুয়া 
কইন্যা মোক ঠকালঃরে | ও তুই 
কইন্যারে ওর কইন্যা ময়া নাগেয়া 


কত দিনা দুস্কের জীবন যায় দিনে দিনে 
কত পাষাণ বাইন্দাচোং পাতি মনেতে 


কত পাষাণ বেঁধেছঃ বধু হে 

কত দোৌকম ভাই ভোটের ভেকধারা 
কালা আর না বাজান বাঁশরী 

কালা ভুলিয়া অইতে পাব নারে 
কি মোর এ জঞ্জাল হইল রে 

কিও বাবার দ্যাশের ঘুঘুরে 

[কিও সোন্দরী রাই্রাঁও তোর দ্যাকো 
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গানের প্রথম কলি 


কুলার জনম কোন্টে কুলার জনম 


কৃকিলার কুহু কু;হরে আরে মোর মইওরের 


কোন বনে ডাকল কুকিল রে 
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কোন বা আশায় থাকোং মোর পাণ সোনারে » 


ক্যানরে বাপোই তুই মারিল; ইীশিরা 
ক্যানরে বাপোই দিলা বিয়ারে 

গতর না উঠে কইন্যার চরণ না চলে 
গাও তোল গাও তোল কইন্যা হে 
গেইলে কিআদিবেন সিপাইরে 
গোঁসপাইজী কোন অংএ বাঁন্দিচোং ঘর 


ঘুসকারয়া শুননু মুই ভূপেনের বলে হা 


ঘেঘির ঘাটে ঠেকাইলেন নাও 

চল্‌ চল্‌ চল্‌ চলরে কিষাণ ভাই 
চৈল- ভৈল্‌ ধূপ কারয়া পৈল 
চ্যাংড়া বন্দুরে আমারে ছাঁড়য়া 
ছয়োমাসের কড়াল কাঁর গেইল মাউত 
ডাইল পাক কররে কাঁচা মারচ "দিয়া 
ডাকাইত বন্দুয়া তুই মোরে 

ডাণ্টা ভাখালী তমান দয়া ঢাল 

ঢাল খা সোন্দরী মাই ও তোর 

তর বাবা ঘুমাইলরে ছাওয়া তুই ওরে 
তাই তাই তই মামার বাঁড় যাই 
তোমরা এবার লও চিনিয়া তোমারা 
তোরষা নদীর উত্‌ি পাতৃঁল কারবা 
তোরষা নদীর ধারে ধারে ওই-দিদিগো 
দরদী মোর ভাই চল করি চল্‌ 
দালান দিলি মহল দিলি বাড়ীর নীচে 
দিনের দ্যাওরা আইতের বন্দুরে 


দিনের শোবা সূর্য রে আইতের শোবা চান 
দৈয়লরে কার জইন্যে আকিবোরে সোনার 
দ্যাওয়া তুই বরষেক রে গাও ধুইয়া মুই 
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গানের প্রথম কলি শ্রেণী সক: পৃঃ 
দ্যাওয়ায় কইর্যাচে ম্যাঘ মাধ্যাদল চট্কা ৯৩ 
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দ্যাকরে মোর ঢ্যাকো আবো ক্যামনরে সোন্দরী চটকা ১১৬ 
ধর ধর: দিসনা ছ]ইড়্যা লিয়া চলেক গম্ভীরা ৬৫ 
ধিকে। ধিকো ধিকো মেষাল রে মৈষাল ভাওরাইয়া. ৪৩ 
ধেরে ধেরে যার রে ধীরবল রঃ ২৬ 
নউতোন পা(তলেরে এ ভাত আঁন্দনু ভাওয়াইয়া. ৫৭ 
নও্পারীটা মারয়া মোর সে হইসে হান চটকা ৯৯ 
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না জানয়া না শুনিয়। না দ্যাকয়া চটকা ১১৬ 
নাইয়ের ছাড়িয়া দ্যাও মোর বন্দ ভাওয়াইরা ৭০ 
নাইওর ছাঁড়য়া দ্যাও*মোর বন্দু চট-কা ১০৬ 
নাইয়ারে চাপাও নৌকা কোমলা ভাওয়াইয়া ৩৯ 
নাক ডাঙ্গেলন ব্যাটাটা চউখ ডাঙ্গেরার চট-কা ১০৪ 
না।হ জল নাহ থল নাহ তারা আকাশ ভাওয়াইয়া ৬৬ 
নুূনে আজা ত্যালে পাদ্র হলাদ ক্যাবল চটকা ১১1৮ 
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সংকলন 


গানের প্রথম কলি 


বাড়ীর আগে শলোয়ারে বাইগোন 
বাতান বাতান করেন মৈষাশ ও 

বাতানে না যান মৈষাল রে 

বা।ণজ বাঁণিজ করেন পাণ সাদুরে 
বাহমতী ফর মোর ময়সানী গে 
বাঁদরে এই কি ছিল মোন কোপালে 
বদ্যাগে অহঞো সোনা বন্দুত্রে 
বিদ্যাশেতে যাইছেন পাঁতিধন*ভাল কইর্যা 
বুক্ধের ওপর কিগো মাম? বুঞ্জের ওপর 
বুড়াটা মাসে মাসে বন্ত পালে 

বুড়ী গেইচে উমরা ভিটা এল্যাত 
ভাগনা ধান মারিয়া দেয় 

ভাট হাতে আইলেন ভারশ 

ভাল কইরা বাজানরে দাতরা 

ডে।9 পা1৩ৈ বাঁসসে মসিন 

মাও বুন ও মাও ঝুন জন) বান্দে। 

মাত মে।র হীএশা রে। সক সুতা 
ম.বংকোনা টুলোরে টুলো সঞ্জা না 19 
মবট মুাট মোর বথুয়া শাক 

নৈব চনাণ মোত্ মৈষাল বন্দরে 

মোন: মাঁজি ভোর বেঠা নেন 

মোনরে আস শনদোষে সব হারাহাল 
মোনে বড়র দক সকীত্ে 1চতে বড়য় 
নোর সোনা ছাঁড়য়া গেং০.রে 

ধাইও যাইও বালা আগুনেরো হলে 
যামোঁ যানো যামো কইন্াযাহে 

টনের লেনে বন্দু ভাসয়া যায় মের 
রায়ডাক নদীর ঘাটেত বাস 

বে বাপি নিদনা পরখা যৈবন কান 

রে বনের বায়ৈরে নাখলের আগাও 
সেঁউলোর বউলো, সাধাণ্ত 

ল।ন লাম বনদুগাঁ ষাইট শ্যাওড়ার নীচে 
"লাক বলে বলেরে ঘনবা।ঙ ভালা নায় 
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চট-কা 
ভাওয়াইয়া 
টট.কা 
ভাওয়াইয়। 
ভাটয়ালা 
ভাওয়াইয়। 
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